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কোনো জাতির হৃকীয়তা হ্কাতত্র্য প্রকাশিত হয় তার 
সংস্কৃতিতে । সংষ্কৃতি মানুষের বিশ্বাস, দশন ও দৃষ্টিভংগির 
দপণি । একটি জাতির সংফ্লাতিই হয়ে থাকে তার শিক্ষার 
ভিত। সংস্কৃতি ধরা দেয় মানুষের আচরণে, অভ্যাসে 
উপাসনায় । সে শাখা বিস্তার করে শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে । 

দুরাচারীরা দংশন করছে আমাদের সংস্কৃতিকে । বিপনন 
করছে আমাদের শিক্ষাকে । ভিত উপড়ে ফেলছে আমাদের 
শিল্প সাহিত্যের । সংশয়িত করছে আমাদের সপারিচয়কে । 

আমরা চাই, আমাদের আগত এবং উত্তর প্রজনন 
আমাদের বাপ দাদার জীবনাচার ভুলে না যাক, আমাদের 
আদশ থেকে তারা অজ্ঞ না থাকুক আমরা চাই, তারা 
আমাদের স্বকীয় সংস্কৃতিতে সুসভ্য হোক । আমাদের ঈমান, 
আকীদা, বিশ্বাস ও আদশের হোক তারা ধারক বাহক । 
আমরা চাই তারা আমাদের আদশির্ক মূল্যাবোধকে সংরক্ষণ 
করুক । 

আমরা আরো চাই, আমাদের শিক্ষানীতি প্রণীত হোক 
আমাদের আদশিকি মূল্যবোধকে ধারণ করে, আমাদের 
বিশ্বাসকে সমুন্নত করে । নৈতিক চরিত্র গঠন শিক্ষার 
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অন্যতম উদ্দেশ্য । তাই শিক্ষানীতিতে আমাদের কিশোর 
তরুণদের নৈতিক চরিত্র গঠনের মানদন্ড হোক আমাদের 
বিশ্বাস, আমাদের আদর্শ । 
বাহন । আমরা চাই, আমাদের সাহিত্যে মূল্যবোধের স্বকীয়তা 
আসুক । আমাদের সাহিত্য হোক আমাদের বিশ্বাস ও 
সংক্কৃতির ধারক বাহক । 

এসব কথা আমার মনের তাযানা, দিলের আরজু, 
হদয়াবেগ, বিবেকের তাড়না, বিশ্বাসের বায়নামা । কিছু কিছু 
করার ক্ষেত্রে নিজের মধ্যে প্রচুর অভাব । তবে হভাব বশত 
পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু লিখি । লিখি বিশ্বাস আর মূল্যবোধকে 
ঘিরে । ভাবি, হয়তো জাহাজ ভিড়বে কখনো সভ্যতার তীরে । 

আশির দশক আর নব্বইয়ের দশকের মাঝমাঝি। নাগাদ 
শিরোনামের বিবলয়ে যা কিছু লেখা লেখি করেছি, এ সঞ্চিতা 
সেওলোরই সমৰয় । শিক্ষা দিয়ে শিরোনামের সূচনা হলেও 
এন্থের গর্ভ সৃচিত হয়েছে সংস্কৃতি দিয়ে । কারণ শিক্ষা সাহিত্য 
তো সংক্কৃতির ওরসজাত । অনুষ্থাসের অনুপ্রেরণায় শিরোনামে 
সংষ্কৃতি শেষে এসেছে । 

এ গ্রন্থ যদি আমার কাংখিত সমাজ গড়ার কাজে 
কিছুমাত্র 1019.8 যোগায়, তবে আমার প্রভুর কাছে আমি 
অবশ্যি কিছু না কিছু ০4). আশা করি । 


আবদুস শহীদ নাসিম 
ঢাকা 
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ 


www.amarboi.org 


গ সংৎক্কৃতি 
$ মুখপাত 
১. সংস্কৃতি কি? 
ক. সংস্কৃতির সীমানা 
খ. উৎসের সন্ধানে 
গ. সংস্কৃতির সংজ্ঞা 
ঘ. আদর্শিক ও আদর্শ নিরপেক্ষ সংস্কৃতি 
উ. সংস্কৃতির উপাদান 
২. ইসলামী সংস্কৃতি 
ক. দৃষ্টিভংগি 
খ. ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ 
গ. ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট 
৩. ইসলামী সংস্কৃতির চারটি অনন্য বৈশিষ্ট 
ক. আল্লাহমুখীতা 
খ. পবিত্রতা ও নৈতিকতাবোধ 
গ. মানবতাবোধ 
ঘ. সৌন্দর্যবোধ 
8. ইসলামের ইন্দ্রিয় সংস্কৃতি 
৫. বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির সমস্যা ও সম্ভাবনা 
ক. আগ্রাসনের শিকার ইসলামী সংস্কৃতি 
খ. ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা 
গ. সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে 


www.amarboi.org 


>০ 


১১ 
2২ 
১২ 
১৩ 
১৪ 
১৫ 
১৬ 


১৭ 
১৭ 
১৯ 
২২ 


২৬ 
২৬ 
২৯ 
৩৭ 
৪৭ 
৫৪ 
৫৯ 
৫৯ 
৬০ 
৬১ 


6 শিক্ষা 

গ মুখপাত 

১. শিক্ষা কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? 
১. শিক্ষা কি? 
২. শিক্ষার উদ্দেশ্য 
৩. শিক্ষার্জন প্রক্রিয়া 


২. শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা ঃ আল কুরআনের আলোকে 
১. জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলা 
২. আল্লাহই মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন 
৩. নবীদের পাঠানো হয়েছে শিক্ষা দানের জন্যে 
৪. জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা 
৫. জ্ঞান ও সাক্ষরতা অর্জনের নির্দেশ 
৬. শিক্ষার উদ্দেশ্য 
৭. শিক্ষাদান পদ্ধতি 
৮. শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি 


৩. শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা £ হাদীসের আলোকে 
১. জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের গুরুত্ব 
২. শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের মর্যাদা 
৩. জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদা 
৪. শিক্ষা দানের গুরুত্ব ও শিক্ষকের মর্যাদা 
৫. শিক্ষার উদ্দেশ্য 
৬. শিক্ষার কুউদ্দেশ্য/সংকীর্ণ উদ্দেশ্য 
৭. ভালো ছাত্রের বৈশিষ্ট 
৮. শিক্ষাদান পদ্ধতি 


৪. মহানবীর শিক্ষানীতি 
€ রসূলের শিক্ষানীতির কতিপয় দিক 
১. জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ তা'আলা 


২. জ্ঞানের মূল সূত্র অহী ও নবৃয়্যত 
৩. আসল শিক্ষক নবী নিজে 


৪. আল্লাহ্র দাসত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব নীতির শিক্ষা ব্যবস্থা 


৫. পূর্ণাংগ জীবন ভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা 


www.amarboi.org 


DD 


৩. উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন 8. শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছিল ৫. মাদ্রাসা গৃহ ৬. মাদ্রাসার 
আসবাবপত্র ৭. শিক্ষার কাঠামো ৮. ভর্তি ৯. ভর্তির বয়স ১০. শ্রেণী 
বিন্যাস ১১. শিশু শিক্ষার সূচনাকাল ১২. শিক্ষার সময়সূচি 
১৩. সাপ্তাহিক ছুটি ১৪. বার্ষিক ছুটি ১৫. খেলাধূলা ১৬. শাস্তি 
১৭. খাদ্য ১৮. থাকা ১৯. শিক্ষা সমাপন ২০. সমাবর্তন ২১. উপাধি 
২২. শিক্ষক ২৩. সর্দার পড়ুয়া ২৪. পাঠ্যবিষয় ২৫. পাঠ্য তালিকা £$ 
মকতব ২৬. শিক্ষা দান পদ্ধতি $ মকতব ২৭. পাঠ্য বিষয় ঃ ফার্সি 
মাদ্রাসা ২৮. শিক্ষা দান পদ্ধতি ঃ ফার্সি মাদ্রাসা ২৯. পাঠ্য বিষয় £ 


আরবি মাদ্রাসা ৩০. শিক্ষা দান পদ্ধতি £ আরবি মাদ্রাসা ৩১. দারসে 


নিযামি মাদ্রাসা ৩২. নারী শিক্ষা ৩৩. চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষা 
৩৪. উপসংহার । 


. বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা 


বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা 
মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা 
মেরামত করে কাজ হবেনা 


, ইসলামী শিক্ষানীতি ঃ একটি মৌলিক প্রস্তাবনা 


ক. ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী 
খ. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট 


. পারিবারিক শিক্ষা 


ক. কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক শিক্ষা 
খ. পিতা মাতার আরো কিছু কর্তব্য 


www.amarboi.org 


১১৮ 


১১৮ 
১২০ 
১২১ 
১২২ 
১২৩ 
১২৪ 


১২৭ 


www.amarboi.org 


৯৮৯ 
১৮২ 


১৮৩ 
১৮৩ 
১৮৬ 
১৮৮ 
১৮৯ 
১৯০ 
১৯১ 
১৯২ 
১৯৫ 
১৯৯ 
১৯৯ 
২০৫ 
২০৬ 
২০৭ 
২০৮ 


২১০ 
২১০ 
২১২ 
২১৩ 
২১৮ 


২২১ 


www.amarboi.org 


www.amarboi.org 


মুখপাত 


সংস্কৃতি সমাজের জনগোষ্ঠির বিশ্বাস ও জীবনবোধ 
থেকে উৎসারিত হয়। কোনো সমাজের জনগোষ্ঠী যখন 
এবং পরকালের অনন্ত জীবনের আকাংখী হয় আর এর 
ফলে তাদের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মানসিকতা, 
মননশীলতা, দৃষ্টিভংগি ও জীবনবোধ সৃষ্টি হয়, তাই 
ইসলামী সংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রকাশিত ও বিকশিত হয় 
জাতির জীবনাচারে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে । এগুলো 
সংস্কৃতির বাহক । ইসলামী সংস্কৃতি একটি গাছ, ঈমান 
হলো তার বীজ। মুমিনদের আদর্শিক জীবনবোধ, 
জীবনাচার, সামাজিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, রসম 
রেওয়াজ, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পকলায় এ সংস্কৃতির 
প্রকাশ ঘটে। এ এক অনন্য অনুপম সংস্কৃতি । আদর্শিক 
প্রেরণাই এর প্রাণ। এ সংস্কৃতি সুন্দর পৃথিবী গড়ার 
নিয়ামক আর পরকালীন সুখী জীবনের সহায়ক। এ এক 
শাশ্বত চিরন্তন সংস্কৃতি। নবীরা ছিলেন এ সংস্কৃতির 
মডেল ও প্রচারক। এ সংস্কৃতি এক আল্লাহ্মুখী সংস্কৃতি । 
এ সংস্কৃতি সৃষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেঁতু বন্ধন। এ সংস্কৃতি 
পবিত্র জীবনধারা ও অনাবিল সৌন্দর্যের ধারক । এ 
সংস্কৃতির অনুসারীদের গোটা ইন্দ্রিয় নিচয় এক 
আল্লাহমুবী হয়ে যায় । 
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ক. সংস্কৃতির সীমানা 


আমাদের সংস্কৃতির সীমানা নির্ধারণ করতে হলে আগে আমাদের জাতিসত্তার 
পরিচয় পরিষ্কার করতে হবে । বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের পরিচয় কি? 
ভৌগলিক পরিচয়ে আমরা বাংলাদেশী । ভাষার পরিচয়ে বাংগালি। সংস্কৃতি কিন্তু 
সবসময় ভৌগলিক সীমানায় আবদ্ধ থাকেনা । আবার কখনো থাকে সীমানার 
বিচ্ছিন্রতার কারণে । ভাষাকে কেন্দ্র করেও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । তবে একই ভাষার 
লোকদের মধ্যে সংস্কৃতির বিভেদ থাকে, বিভাজন থাকে তাদের বিশ্বাস ও 
দৃষ্টিভংগির বৈপরিত্যের কারণে । এটা স্বাভাবিক । যেমন আরবি মুসলমান আর 
আরবি ইহুদীদের সংস্কৃতি এক নয়। বাংগালি হিন্দু আর বাংগালি মুসলমানদের 
সংস্কৃতি এক নয়। তাহলে এটা পরিষ্কার হলো, রাজনৈতিক সীমানা আর ভাষা 
এর কোনোটিই সংস্কৃতির প্রকৃত ভিত্তি হতে পারেনা । এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের 
সংস্কৃতির ভিত কি? এটি আসলে প্রশ্ন হওয়াই উচিত ছিলোনা । হওয়া উচিত 
ছিলো প্রশ্বাতীত। কিন্তু সম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র আমাদের সংস্কৃতির ভিতে কুঠারাঘাত 
হানছে। অবশ্য সুপ্রোথিত এই ভিত কারো পক্ষেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব 
নয়। তবু যেহেতু এই নিয়ে ধস্তাধস্তি চলছে, সেজন্যেই কথাটা পাড়লাম। 

আসলে সংস্কৃতি তো উৎসারিত হয় মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি 
মনমানসিকতা এবং জীবন লক্ষ্যের চেতনা থেকে । এই জিনিসগুলোর সমন্বয়ে 
গড়ে উঠে যে জীবনবোধ, তারই প্রকাশ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি কোনো সংকীর্ণ 
জিনিস নয়। সাহিত্য, কিংবা বিশেষ ধরনের কোনো শিল্পকলার মধ্যে তা মোটেও 
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আবদ্ধ নয়। সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রশস্ত । তা গোটা মানব জীবন পরিব্যাপ্ত। সমাজের 
ষোল কলায় প্রতিভাত । এ প্রসংগে সংস্কৃতি বলতে বিশেষজ্ঞরা কি বুঝেছেন আর 
কি বুঝাতে চেয়েছেন, সেটাই আগে খতিয়ে দেখা দরকার । প্রথমেই অভিধান 
খুজে দেখা যাক। 


খ. উৎসের সন্ধানে 
কোলকাতার “সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত অশোক রায়ের “সমার্থ শব্দকোষে' 
(জানুয়ারি ১৯৯০ সংস্করণে) সংস্কৃতির সমার্থ শব্দ এগুলোকে লিখেছেন ঃ 
সংস্কৃতি ঃ কালচার, কৃষ্টি, তমদ্দুন। মার্জনা, পরিশীলন, পরিমার্জনা, 
অনুশীলন । সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা। রুচিশীলতা, রুচি, সুরুচি। 
সাহিত্য সংসদ তাদের “সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে' সংস্কৃতির অর্থ নিম্নরূপ 
লিখেছে ঃ 
সংস্কৃতি £ সংস্কার, উন্নয়ন, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, রীতিনীতি 
ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture. 
‘সংস্কৃতি’ শব্দটি ‘সংস্কার’ শব্দ থেকে উদগত হয়েছে। সংসদ বাঙ্গালা 
অভিধান ‘সংস্কার’ শব্দের অর্থ লিখেছে $ 
ংস্কার £ শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা, উৎকর্ষ সাধন, সংশোধন, 
ধারণা বিশ্বাস সংস্কার । 


সংস্কৃতি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 07710116. আমাদের বাংলা 
একাডেমী ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে একটি ভাল মানের ইংরেজি বাংলা 
অভিধান প্রকাশ করেছে। প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত এই 
অভিধানটির নাম দেয়া হয়েছে BANGLA ACADEMY ENGLISH-BENGALI 
DICTIONARY. এই অভিধানটিতে কালচার অর্থ লেখা হয়েছে $ 
Culture. সংস্কৃতি, কৃষ্টি, মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ । একটি 
জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা । কোনো জাতির বিশেষ 
ধরনের মানসিক বিকাশ । কোনো জাতির বৈশিষ্টসূচক শিল্প 
সাহিত্য বিশ্বাস সমাজনীতি। 
আরবি ভাষায় সংস্কৃতিকে বিশেষভাবে দুটি শব্দে প্রকাশ করা হয়। একটি 
হলো “সাকাফা' [503৯] আর অপরটি “তাহযীব' [২:3$:]। প্রাচ্যবিদ 
Milton Cowan-এর আরবি ইংরেজি অভিধান “মু'জামুল লুগাতুল 
আরাবিয়্যাতুল মুয়াসিরা' [A DICTIONARY OF MODERN WRITTEN 
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ARABIC] একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিধান ।১ এতে “সাকাফা" ও “তাহযীব' শব্দ 
দুটির অর্থ লেখা হয়েছেঃ 
সাকাফা (২583১) 8 Culture, Refinement. Education, 
Civilization. 


তাহযীব (২43০) $s Expurgation, Emendation, 
Correction, Rectification, Revision, 
Training, Instruction, Education, 
Upbringing, Culture, Refinement. 


গ. সংস্কৃতির সংজ্ঞা 
আভিধানিক আলোচনা থেকে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটির ব্যাপক রূপ আমাদের 
সামনে স্পষ্ট হলো। এবার দেখা যাক বিশেষজ্ঞরা সংস্কৃতির কী সংজ্ঞা দিয়েছেন? 
T. S. Eliot বলেছেন £ 
“কালচার হলো বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবন ধারা ও 
জীবন পদ্ধতি ।"২ 
এলিয়ট সংস্কৃতির দুটি বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন £ একটি হলো ভাবগত এক্য । 
আর দ্বিতীয়টি প্রকাশ ক্ষেত্রের সৌন্দর্য । ১1101 আরেকটি বিবেচনাযোগ্য কথা 
বলেছেন। তাহলো £ 
“মানুষ শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে Culture 
মনে করে। অথচ এগুলো Culture নয়। বরং এগুলো হলো সেইসব 
জিনিস, যেগুলো থেকে 01116 সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।”৩ 
Philip Bagby বলেছেন £ 
“সংস্কৃতি বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি 
এতে পরিব্যাপ্ত রয়েছে কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি ও চরিত্রের সবগুলো দিক ।”8 
মেথু আর্নন্ড তার Culture and Anarchy গ্রন্থে সংস্কৃতির পরিচয় 
দিয়েছেন এভাবে ঃ 
১.. Milton Cowan : A Dictionary of Modern Written Arabic, 
Third Printing librairie du liban Beirut and Macdonald & 
Evans Ltd. london 1980. 
২. গা S. Eliot : Notes Towards the Defination of Culture. P13. 


৩. গা, S. Eliot : Notes Towards the Defination of Culture. 2190. 
8. Philip Bagby : Culture and History. P 80. 
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“সংস্কৃতি হলো মানুষকে পূর্ণ বানাবার নির্মল প্রচেষ্টা। সংস্কৃতি হলো পূর্ণতা 
লাভ।” 

বোয়া সংস্কৃতির তিনটি দিক বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো £ 
“১. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ২. অনুভূতিশীল মানুষের 
সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজে সমাজে পারস্পারিক সম্পর্ক এবং ৩. মানসিক 
হাবভাব, ধর্ম, নীতি ও সৌন্দর্যজ্ঞান ।”৫ 

৯101 তার প্রিমিটিভ কালচার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 
"Culture is that Complex whole which includes 
knowledge, Belief, Art, Moral law, Custom and 


other Capabilities and habits aquired by man as a 
member of the society." 


ঘ. আদর্শিক ও আদর্শ নিরপেক্ষ সং 

এ সংজ্ঞাগুলো থেকেও সংস্কৃতির ব্যাপকতা বুঝা যায়। এ ব্যাপকতার 
কারণেই বিশেষজ্ঞরা আজ পর্যন্ত সংস্কৃতির কোনো “সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা" দিতে 
পারেননি। এর কারণ হলো, বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভংগির বিভিন্নতা । আসলে, 
দৃষ্টিভংগির প্রকাশই তো সংস্কৃতি । আদর্শিক দৃষ্টিতে যদি সংস্কৃতিকে ভাগ করা 
যায়, তবে সংস্কৃতি দুইভাগে বিভক্ত । এক $ আদর্শ নিরপেক্ষ বা ভ্রান্ত চিন্তাপ্রসূত 
সংস্কৃতি এবং দুই ঃ আদর্শ ভিত্তিক সংস্কৃতি। এখানে আদর্শ ভিত্তিক সংস্কৃতি বলতে 
মানবতাবাদী অন্রান্ত আদর্শের কথাই বলা হয়েছে। 

অনেকের মতে, আদর্শ নিরপেক্ষ কোনো সংস্কৃতি নেই। তবে আমি বলবো, 
ভ্রান্ত দর্শনপ্রসূত সংস্কৃতি আছে। কি সেই ভ্রান্ত দর্শন? যেসব বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, 
দৃষ্টিভংগি, জীবনলক্ষ্য ও জীবনবোধ অন্ত্রান্ত জ্ঞানপ্রসূত নয়, সেগুলোই ভ্রান্ত দর্শন। 

অন্রান্ত আদর্শ বলতে পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই আছে। ইসলাম মানুষের 
মধ্যে যে বিশ্বাস (ঈমান) ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি, জীবন লক্ষ্য ও জীবনবোধ সৃষ্টি 
করতে চায়, সেটাই একমাত্র অভ্রান্ত আদর্শ । 

আসলে আদর্শ চেতনাই সংস্কৃতি । কারণ, সংস্কার, সংশোধন, বিশ্বাস, 


৫. Boas : General Anthropology. P 4-5. 
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জীবন ধারা, রীতিনীতি, শিক্ষা, উন্নতি, উৎকর্ষতা এসবই আদর্শ চেতনা এবং 
আদর্শিক জীবনবোধ থেকে সৃষ্টি হয়। এক কথায় এগুলো সবই সংস্কার । আর 
্কার থেকেইতো এসেছে সংস্কৃতি । সুতরাং সংস্কৃতিতে বিকৃতি আর কুসংস্কার 
কিছুতেই থাকতে পারেনা । সংস্কৃতির অর্থই দ্বর্থহীনভাবে বলে দেয়, বিকৃতি 
কিছুতেই সংস্কৃতি নয়। কুসংস্কারও সংস্কৃতি নয় । আর এটাতো স্বতসিদ্ধ কথা যে, 
আদর্শিক চেতনা থেকেই সংস্কারের প্রেরণা আসে। সংস্কারের প্রেরণা যদি হয় 
কুসংস্কার, কিংবা বিকৃতি, তবে সে সংস্কারটা সংস্কৃতি নয়। 
ঙ. সংস্কৃতির উপাদান 

সংস্কৃতি গড়ে উঠে পাচটি মৌলিক উপাদানের ভিত্তিতে । সেগুলো হলো £ 

১. জগত ও জীবন সম্পর্কে ধারণা, 

২. জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, 

৩. আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগি, 

৪. বিশেষ ধরনের নৈতিক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা, 

৫. সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা । 

এ উপাদানগুলো সম্পর্কে বিশ্বের কোনো মতবাদই যথার্থ ও প্রকৃত নির্দেশনা 
প্রদান করতে পারেনি । এগুলো সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগি আধুনিক মানব 
সমাজকে মানসিক অশান্তি আর নৈতিক অধঃপতনের অতল গহবরে নিক্ষেপ 
করেছে। 
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ক. দৃষ্টিভংগি 

সংস্কৃতির উপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ উপাদানগুলো সম্পর্কে 
একমাত্র ইসলামই দিয়েছে, নির্ভুল, যথার্থ ও যুক্তিসংগত দৃষ্টিভংগি ও পরিকল্পনা । 
ইসলাম বলে, এই বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তিনিই গোটা 
বিশ্বজগতের মালিক, শাসক ও পরিচালক । তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী 
সার্বভৌম সত্তা । মহা পরাক্রমশীল তিনি। জীবন মৃত্যুর মালিক তিনি। তিনি 
এক, একক, অনন্য। তার সমকক্ষ কেউ নেই। কারো সাথে তার কোনো 
আত্মীয়তা বা বিশেষ সম্পর্ক নেই। সকলেই এবং সবকিছুই তার কাছে সম্পূর্ণ 
অসহায়, তীর দাসানুদাস। মানুষ তার এক অসহায় সৃষ্টি । মানুষকে তিনি তার 
দাসত্ব করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং এ পৃথিবীতে তিনি মানুষকে তার খলীফা 
বা প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছেন। মৃত্যুর পর মানুষকে পূনরুথিত করা হবে। 
সেখানে সুপ্রমাণিত রেকর্ড পত্রের ভিত্তিতে মানুষের হিসাব নেয়া হবে। মানুষ 
পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করে থাকলে সেখানকার 
বিচারে সে মুক্তি পাবে । তাকে চিরসুখের জান্নাতে বসবাস করতে দেয়া হবে। 
সেখানে সে চিরকাল থাকবে । পক্ষান্তরে পৃথিবীর জীবনে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন 
ব্যবস্থার ভিত্তিতে পূর্ণাংগ জীবন পরিচালিত না করে থাকলে সেখানকার বিচারে 


ফর্যা-২ 
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সে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে । ফলে তাকে কঠিন শাস্তির জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে । সেখানে সে চিরকাল থাকবে । 

ইসলাম বলে, মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত পরকালীন জীবনের 
মুক্তি ও সাফল্য লাভ। আর মুক্তি ও সাফল্য লাভ হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র 
মর্জিমতো জীবন যাপন করার মাধ্যমে । তিনি সন্তুষ্ট হলেই মানুষের জীবন 
সফল । সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাত লাভ করবে । তিনি তার 
রসূলের মাধ্যমে তার মর্জিমতো জীবন যাপন করার বিধান পাঠিয়েছেন। রসূল 
তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র রসূল প্রদর্শিত পথে 
জীবন যাপন করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর পরকালের মুক্তি লাভ করাই মানব 
জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। 

ইসলাম বলে, মানুষের আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগি গড়ে উঠবে 
তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। ফলে তার বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা ও 
দৃষ্টিভংগি হবে অত্যন্ত প্রশস্ত, মানবতাবাদী, মানব কল্যাণের দিশারী, সংকীর্ণতার 
উর্ধ্বে এবং ইহকাল ও পরকাল পরিব্যাপ্ত। 

ইসলামের দৃষ্টিতে, মানুষকে নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ গুণাবলী 
অর্জন করার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । তাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবনের 
অধিকারী হতে হবে । তার মন হবে যেমন পবিত্র অনাবিল, তেমনি চরিত্রও হবে 
নিফলুষ পৃতপবিত্র। সত্য, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা, 
মহানুভবতা, মানবতাবোধ, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সাহস, বীরত্ব, বীর্যবত্তা, প্রেম, 
ভালবাসা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি মহান গুণাবলী অর্জন করার জন্যে সে 
চালিয়ে যাবে অবিরাম প্রচেষ্টা । সে নিজেকে সংস্কার, সংশোধন ও মার্জিত 
পরিশুদ্ধ করে নেবে সমস্ত পাপ, পংকিলতা, অন্যায়, অসততা, দুর্বলতা, ভীরুতা, 
নিষ্ঠুরতা ও অসৎ গুণাবলী থেকে । এভাবে নিজেকে উন্নত উৎকর্ষ ও বিকশিত 
করার জন্যে সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে সারা জীবন। 

ইসলাম মানুষকে এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার কথা 
বলে যার মূলনীতি হবে ঃ 

ক. আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও আনুগত্য 

খ. মানবতাবাদ এবং 

গ. আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব । 
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খ. ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ 

্কৃতির পাচটি উপাদান সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি সংক্ষেপে তুলে 
ধরলাম । এই দৃষ্টিভংগির আলোকে যে জীবনবোধ, জীবন চেতনা, সমাজ চেতনা 
ও মানবতাবোধ সৃষ্টি হয়। সেগুলোই হলো ইসলামী সংস্কৃতি । 

সংস্কৃতি তো মানুষের মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে, প্রকাশ করে তার 
অভ্যন্তরীণ ভাবধারাগত অবস্থা । তাই ইসলাম মানুষের মধ্যে যে মানসিক অবস্থা 
ও অভ্যন্তরীণ ভাবধারা সৃষ্টি করে তারই প্রেক্ষিতে ব্যক্তি যে আচরণ করে তাই 
হলো ইসলামী সংস্কৃতি। 

আমার মতে, ইসলামী সংস্কৃতির উপর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি রচনা করেছেন মাওলানা 
মওদুদী । তিনি বলেন ঃ 

“ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হলো, মানুষকে সাফল্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত 

হবার জন্যে প্রস্তুত করা । ....... এ সংস্কৃতি একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা, যা 

সামাজিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর 

উপরই পরিব্যাপ্ত।” 

“ইসলামী সংস্কৃতি কোনো জাতীয় বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। প্রকৃত 

অর্থে এ হলো “মানবীয় সংস্কৃতি ।.......এ সংস্কৃতি এক বিশ্বজনীন উদার 

জাতীয়তা গঠন করে । এর মধ্যে বর্ণ গোত্র ভাষা নির্বিশেষে সবমানুষই 

প্রবেশ করতে পারে । এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বজনীন হবার মতো ব্যাপকতা ৷” 

“সীমাহীনতা এবং বিশ্বজনীনতার সাথে সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য 

বৈশিষ্ট হলো এর প্রচন্ড নিয়মানুবর্তিতা (919011117)) আর শক্তিশালী 

বন্ধন। এ সংস্কৃতি তার অনুসারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে 

নিজস্ব বিধানের অনুগত করে তোলে ।” 

“এ সংস্কৃতি পৃথিবীতে একটি নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। 

গড়ে তুলতে চায় একটি সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Society) ৷........ সে 

চায় সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সঙ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, 

সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার দৃষ্টি, আত্মসনত্ম, নমতা, 

উচ্চাভিলাস, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, দৃঢুচিত্ততা, বীর্যবস্তা, 

আত্মতৃতপ্তি, আনুগত্য, আইনানুবর্তিতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণরাজি সৃষ্টি 

করতে ।”৬ 


৬. সাইয়েদ মওদুদী ঃ ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা | 
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একটি অনুপম চিত্র আমরা এখানে পেলাম। সংস্কৃতির যতো সুন্দর সুন্দর 
অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে, সেগুলোর পূর্ণাংগ রূপ কেবল ইসলামী সংস্কৃতিতেই 
পাওয়া যেতে পারে। ইসলামী আদর্শই একমাত্র নির্ভুল ও মানবতাবাদী আদর্শ । 
আর ইসলামী সংস্কৃতিই প্রকৃত সংস্কৃতি । সংস্কৃতি বলতে যা কিছু বুঝায় এবং 
মানুষ ও মানব সমাজের যতো মার্জিত, পরিশুদ্ধ, সংস্কারপ্রাপ্ত ও মননশীল দিক 
থাকতে পারে, সেগুলোকে যথার্থ উৎকর্ষ ও পূর্ণতা দিতে পারে কেবল ইসলাম। 
এ প্রসংগে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে দেয়া দরকার । তাহলো ইসলামী 
সংস্কৃতি আর মুসলিম সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। এ প্রসংগে বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী 
মরহুম ডঃ হাসান জামানের বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট । তিনি বলেন £ 
“ইসলামী তমদ্দুনের* স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মুসলিম 
তমদ্দুন ও ইসলামী তমদ্দুনে আসমান যমীন প্রভেদ । মুসলমানদের তমদ্দুন 
হলেই তা ইসলামী তমদ্দুন না-ও হতে পারে। জাতিগত ও ভাষাগত 
পার্থক্য, বাদশাহী ও সামস্ততান্ত্রক হাবভাব নানা কারণে মুসলমানদের 
তমদ্দুনে ঢুকে পড়েছে । কিন্তু সেগুলোকে ইসলামী তমদ্দুনের অংশ বলা 
যায়না। আব্বাসীয়দের সময় থেকেই ইসলামী তমদ্দুনে সংকীর্ণতা ঢুকে 
পড়ে ।------- মনে রাখা দরকার যে, তথাকথিত ধর্মীয় শ্যসক মুখে 
ইসলামের নাম করে শাসন চালালেই ইসলামী শাসন হবেনা । কেবলমাত্র 
ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সামাজিক ব্যাপারের যোগ থাকলেই ইসলামী সমাজ 
পাওয়া যাবেনা । বাহ্যিক হাবভাব বা পোশাক আশাকই যথেষ্ট নয় । ইসলামী 
নীতির সংগেই সামাজিক ব্যাপারের সংযোগ হওয়া চাই ।........ ইসলামী 
জীবনবোধ থেকে পাওয়া মৌলিক ভাবের উপরই নির্ভর করে ইসলামী 
তমদ্দুনের ও ইসলামী সাহিত্যের মৌলিক ভিত্তি।”৭ 
বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সংস্কৃতিই 
ইসলামী সংস্কৃতি । আর আল কুরআন এবং সুন্নাহই হলো ইসলামী আদর্শের 
ভিত্তি। সুতরাং ইসলামী আদর্শ হলো কুরআন সুন্নাহ্‌র ভাবধারা প্রসৃত। কুরআন 
সুন্নাহর ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি হতে 
পারেনা, চাই সেটা মুসলিম রাজা বাদশাদের সংস্কৃতি হোক, কিংবা হোক আদর্শ 
বিচ্যুত মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি । 
+ এখানে সংস্কৃতি অর্থে তমদ্দুন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 
৭. ডঃ হাসান জামান £ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য £ প্রথম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ ১৯৮৭। 
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বস্তুবাদী মানসিকতা যেসব জিনিসকে সংস্কৃতি বলে মনে করে, ইসলামী 
আদর্শের দৃষ্টিতে সেগুলো সবই সংস্কৃতি নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা বিরোধী 
সবকিছুই অপসংস্কৃতি । যে মানসিকতা মানবতার ক্ষতি সাধন করে, মানবতাকে 
ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, তা সংস্কৃতি নয়, অপসংস্কৃতি। 

পাশ্চাত্যের কোলে ভূমিষ্ট হয়ে সেখানেই লালিত পালিত ও সর্বোচ্চ শিক্ষা 
লাভ করেন মারগারেট মারকিউস। অনুপম মেধাবী ছাত্রী মারগারেট নিজের 
চোখ ও মনমগজ দিয়ে স্ক্যানিং করে দেখেছেন পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সমাজ ও 
সংস্কৃতিকে । সেখানে তিনি দেখতে পেয়েছেন পাপ আর পংকিলতার আবর্জনা । 
তাই তিনি ইসলামকে অধ্যয়ন করেন। অবিভূত হন ইসলামী নীতিমালার পরম 
সৌন্দর্য উপলব্ধি করে । তার একটি বক্তব্য খুবই আকর্ষণীয় $ 

“ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও প্রকৃতি অনুসারে পারলৌলিক জীবনের সমৃদ্ধির 

জন্য পার্থিব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে মানুষের চরিত্রকে নিষ্কলুষ ও 

নির্মল অনাবিল করে গড়ে তোলার জন্যে অবিশ্রান্ত চেষ্টা সাধনা চালিয়ে 

যাওয়াই হলো সবচেয়ে বড় চারুকলা ৷ পক্ষান্তরে যেসব জিনিস মানুষের 

দৃষ্টিতে এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা 

সর্বোতভাবে নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য ।”৮ 
বলাবাহুল্য, ইসলামের এই মহান লক্ষ্যকে অনুধাবন করতে পেরেই মারগারেট 
ইসলাম গ্রহণ করেন। এখন তীর নাম মরিয়ম জামিলা । তার বক্তব্য থেকে 
একথা পরিষ্কার হলো, বস্তুবাদ যে চারুকলাকে সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ মনে করে, 
সেটা প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি নয়। প্রকৃত সংস্কৃতি হলো, মানব জীবনের একটা মহান 
লক্ষ্য স্থির করে এবং সে লক্ষ্যে পৌছার জন্যে মানব চরিত্রকে নির্মল ও নিষ্কলুষ 
করার অবিশ্রান্ত প্রয়াস । এটাই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। 

আল্লাহ্‌ ইসলামকে 'দীন' শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ‘দীন’ মানে পূর্ণাংগ 
জীবন ব্যবস্থা। তাই দীন যেমন পূর্ণাংগ জীবন পরিব্যাপ্ত, তেমনি সংস্কৃতিও পূর্ণাংগ 
জীবন পরিব্যাপ্ত। আর ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণাংগ রূপায়ন তখনই ঘটে, যখন দীন 
ইসলাম পূর্ণাংগরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও চালু হয়। তাইতো দেখি ফায়জী 
ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ইসলামী সংস্কৃতি হলো ৪ 

“১. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো একযুগে বাস্তবায়িত 

হয়েছিল। 


৮. Mariam Jamila : Islam Verses the West. 
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২. এতিহাসিক দৃষ্টিতে ইসলাম সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রে যে সাফল্য 
লাভ করেছে তা। 

৩. ইসলামী সমাজে মুসলমানদের জীবন ধারা, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, ভাষা 
ব্যবহার এবং সামাজিক রীতিনীতি ।”৯ 


এম, জেড, সিদ্দীকীর মতে £ 


“ইসলামী সংস্কৃতি বলতে দুটি জিনিস ধরা হয়। একটি হলো তার চিরন্তন 
দিক। আর অপরটি হলো সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সংস্থা । কিন্তু আমরা 
কেবল প্রথমটিকেই সংস্কৃতি মনে করি। কারণ সংস্কৃতি তো হলো এক 
বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে 
উঠে। যেমন £ আল্লাহ্র একত্ব, মানুষের উচ্চ মর্যাদা এবং মানব সমাজের 
এক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।১০ 


গ. ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট 

হজ্ঞা ও স্বরূপ আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট ও পরিষ্কার 
হলো। তবে বৈশিষ্টগুলো আরো একটু স্পষ্ট করা যাক। 

মর্মাডিউক পিকথল একজন খ্যাতনামা বৃটিশ প্রাচ্যবিদ। ইসলামের শাশ্বত 
আহবান উপলব্ধি করতে পেরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামী সংস্কৃতির 
স্বাতন্ত্র্য ও অনন্য বৈশিষ্ট উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন £ 


"Culture means cultivation and, as the word is 
generally used now-a-days when used alone, 
especially the cultivation of the human mind. 
Islamic culture differs from other cultures in that it 
can never be the aim and object of the cultivated 
individual, since its aim, clearly stated and set 
before every one, is not the cultivation of the 
individual or group of individuals, but of the entire 
human race. No amount of works of art, or works of 
literature, in any land can be regarded as the 
Justification of Islam so long as wrong, injustice and 
intolerance remain. No victories of war or peace, 


9. Faizee: Islamic Cultire P. 6. 
১০. M. Z. Siddiqui : International Colloqium P. 26. 
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however brilliant, can be quoted as the harvest of 
Islam. Islam has wider objects, grander views. 11 
aims at nothing less than universal human 
brotherhood. Still, as a religion, it does encourage 
human effort after self and race-improvement more 
than any other religion and since it became a 
Power in the world, it has produced cultural 
results which will bear comparison with the results 
achieved by all the other religions, civilizations and 
philosophies put together. A Muslim can only be 
astonished at the importance, almost amounting to 
worship, ascribed to works of art and literature - 
which one may call the incidental phenomena of 
culture-in the West; as if they were the 
justification, and their production the highest aim, 
of human life. Not that Muslims despise or ever 
should despise, literary, artistic and scientific 
achievements; but that they regard them in the 
light of blessings by the way; either as aids to the 
end or refreshment for the wayfarer. They do not 
idolise the aid and the refreshment. 


The whole of Islam's great work in science, art and 
literature is included under these two heads - aid 
and refreshment. Some of it, such as the finest 
poetry and architecture, falls under both. All of it 
recognises one leader, follows one guidance, looks 
towards one Goal. The leader is the Prophet [PBUH], 
the guidance is the Holy Quran and the Goal is 
Allah. 


By Islamic culture, I mean not the culture, {from 
whatever source derived, attained at any given 
moment by people who profess the religion of 
Islam, but the kind of culture prescribed by a 
religion of which human progress is the definite 
and avowed aim. 
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No one who has ever studied the Quran will deny 
that it promises success in this world and 
hereafter to men who act upon its guidance and 
obey its laws; that it aims at nothing less than the 
success of mankind as a whole; and that this 
Success is to be attained by cultivation of man's 
gifts and faculties. 


If any development in Muslim society is not 
sanctioned by the Quran or some express 
injunction of the Prophet, it is un-Islamic and its 
origin must be sought outside the Islamic polity. 
The Muslims cannot expect success from their 
adoption of it, though it need not necessarily 
militate against success. If any development is 
contrary to an express injunction of the Quran, and 
against the teaching and example of the Prophet, 
lhen it is anti-Islamic; it must militate against 
success, and Muslims simply court disaster by 
adopting 1.111 


মাওলানা আবদুর রহীম মরহুমের মতে £ 


১১, 


“ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায় উন্নততর মতাদর্শ, লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং 
সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমান (৬৪11195)। আর এর মৌল ভাবধারা হচ্ছে 
সেসব মূলনীতি, যেগুলোর উপর আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোর দৃঢ়তা ও 
স্থিতি নির্ভরশীল ।............... ক্ষেপে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক 
বৈশিষ্টগুলো হলো ঃ ১. তাওহীদ ২. মানবতার সম্মান ৩. বিশ্বব্যাপকতা, 
সার্বজনীনতা ৪. ভ্রাতৃত্ব ৫. বিশ্ব শান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ৬. বিশ্ব মানবের 
এক্য ৭. কর্তব্য ও দায়িত্বের অনুভূতি ৮. পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা ৯. পংকিলতা 
মুক্ত হওয়া ১০. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ১১. ভারসাম্যতা, সুষমতা ওসাম্য। 
এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে 
তাই ইসলামী সংস্কৃতি ।”১২ 


M.M. Pichthal : Cultural Side of Islam P. 1-3. 


১২. জাহানে নও ঃ শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৯ । 
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্কৃতির বৈশিষ্ট সম্পর্কে চমৎকার মতামত পেলাম । আমাদের মতে 
₹ক্ষেপে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্টগুলো হলো ঃ 

১. আল্লাহর একতে বিশ্বাস ও এক আল্লাহমুখীতা । 

২. আল্লাহ প্রেম, আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের প্রেরণা । 

৩. আখিরাত বা পরকালের চিন্তা । 

৪. আত্মশুদ্ধি, আত্মার প্রশান্তি । 

৫. নৈতিক মূল্যবোধ । 

৬. চিন্তা, চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতা । 

৭. অনাবিলতা ও পরিচ্ছন্রতাবোধ। 

৮. সৌন্দর্যবোধ। 

৯. দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্যবোধ। 

১০. উদারতা ও মনের বিশালতা । 

১১. আত্ম সম্মানবোধ ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবোধ । 

১২. মানবতাবোধ। 

১৩. মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান। 

১৪. মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ববোধ। 

১৫. মানবতার এক্যবোধ। 

১৬. আত্বীয়তাবোধ । 

১৭. সামাজিকতাবোধ। 

১৮. নির্লোভ ও নিরহংকার মানস। 

১৯. দয়া, মায়া, ক্ষমা, কোমলতা ও ভালোবাসা । 

২০. নেতৃত্ববোধ। 

২১. বিনয়, আনুগত্য ও শৃংখলাবোধ। 

২২. আদর্শ বোধ, রিসালাতের অনুবর্তন। 

২৩. মিশনারি মনোভাব । 

২৪. সুবিচার । 

২৫. সহিষ্ণুতা । 

২৬. ভারসাম্যতা। 

২৭. বিশ্বজননীতা ও সাৰ্বজনীনতা ৷ 

£স্কৃতির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট পেশ করা যদিও একটি জটিল বিষয়, তবু আশা 
করি এযাবতকার আলোচনা থেকে আমরা সম্ভবত ইসলামী সংস্কৃতির একটি 


মোটামুটি পরিস্ফুট ছবি পেয়েছি । 
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ক. আল্লাহমুখীতা 

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হলো ঈমান । ঈমান একটি দর্শন। এ দর্শন 
তওহীদি দর্শন। ব্যক্তির যাবতীয় বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি, চিন্তা ভাবনা, 
ইচ্ছা অনিচ্ছা, ঘৃণা ভালবাসা, সত্তুষ্টি অসসত্তুষ্টি, কামনা বাসনা, চাওয়া পাওয়া, 
আবেগ উদ্বেগ এক আল্লাহ্‌র সাথে কেন্দ্রীভূত করে দেয়াই এ দর্শনের মূল কথা । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আল কিতাবে মানব জীবনের সকল বিষয়ে দিক নির্দেশনা 
দিয়েছেন । সেই সাথে রসূল পাঠিয়েছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহ্‌র নির্দেশনাসমূহ কিভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তা দেখিয়ে 
দিয়ে গেছেন। কিভাবে জীবনের সকল বিভাগ তওহীদি দর্শনের ভিত্তিতে 
পরিচালনা করতে হয়, তার অবিকল রূপায়ণ ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবন । ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন 
পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে তিনি এ দর্শনকে রূপায়িত করে গেছেন। আল কিতাবের 
বাস্তব রূপ ছিলো তার জীবন। হযরত আয়েশার ভাষায় “কা-না খুলুকুহুল 

রসূলুল্লাহ্‌্র গোটা জীবন নিবেদিত ছিলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণায়, 
অসন্তুষ্টি থেকে বাচার তাড়নায় । 

আল্লাহ্‌র ভয় ও ভালবাসা তাকে উদ্বেলিত করতো প্রতিনিয়ত । পরকালীন 
জবাবদিহিতার চেতনা তাকে সচেতন রাখতো প্রতি মুহূর্ত । জাহান্নামের ভয়ে 
ভীত আর জান্নাতের আকাংখায় উজ্জীবিত হতেন তিনি প্রতি রাত্র। সে কারণেই 


www.amarboi.org 


সংস্কৃতি ২৭ 
জীবনও ছিলো তারই জীবনানুসৃত। 

এভাবে এক আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস, রিসালাতের মডেল আর 
পরকালের মুক্তি ও জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতির ভিত্তিতে গড়ে উঠে যে 
কালচার, তাই ইসলামী সং 

এই শাশ্বত বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সংস্কৃতি 
তাই সর্বাংগীন সুন্দর, একেবারে নিখুঁত, অনাবিল স্ষটিকের মতো । এর প্রতিটি 

ংগ স্বচ্ছ শিশিরের মতো । 

এ সংস্কৃতি এমন এক সংস্কৃতি, এমন এক কালচার, যেখানে শুধু মনের 
আনন্দই নয়, আত্মার প্রশান্তিও আছে। এখানে হৃদয়মনের প্রশস্ততা কেবল ইহ 
জাগতিক নয়, পরকাল পরিব্যাপ্ত। এখানে মন সেচ্ছাচারী নয়, সহস্রগামী নয়, 
মন তার মনিবের অনুগত । এখানে মন শত মনিবের অনুশাসন মানেনা, একক 
সৃষ্টাই কেবল তার মনিব । এখানে মনের স্রষ্টা কেবল সৃষ্টাই নন, তিনি সার্বভৌম 
হুকুমকর্তা। তিনি শুধু কঠোর শাস্তিদাতাই নন, তিনি বিধানদাতা, দয়াময়, 
তিনি। 

তাই ইসলামী সংস্কৃতি বহুগামী নয়, রব্বুল আলামীনের অনুগামী । শুধু মন 
নয়, আত্মারও উদ্বোধক। 

এসব কারণে ইসলামী সংস্কৃতির সৌন্দর্য অনুপম। এর মহিমা বললে 
ফুরায়না। এর সুফলের শেষ নেই। এর বাহকরা সৃষ্টির সেরা । আল্লাহ্‌র সত্তুষ্টিই 
কেবল তাদের জীবনের লক্ষ্য । আল কুরআনে তাদের জীবন লক্ষ্যের ছবি আঁকা 
হয়েছে এভাবে ঃ 


1 
৬১৮৬১ 2 Lord 2 ADP ror 2 9৮ গ তা পার্ট 


০558595542০ 3584৪ 

44254 20 
“বলো ঃ আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু 
একমাত্র বিশ্ব নিখিলের মালিক আল্লাহ্র জন্যে, তার কোনো অংশীদার 
নেই।” 75 


ডৰ Phd পাব্গতেতা রি পাঠে 
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রবির নি 22 পাটি পা ৫ ৮৯০০ 


CEES SILLS এ 00253756712 


“আল্লাহই মুমিনদের থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান ও মাল কিনে 
নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্র পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে ।” [সূরা 
আত তাওবা ৪ ১১১] 


sll 42০০2 29135215551 521 
“যারা ঈমানের পথ অবলম্বন করেছে, তারা তো কেবল আল্লাহ্‌র পথে লড়ে 
যায়।” [সূরা আন নিসা ঃ ৭৬] 


coc Ls Ices 2» রর 


বিনে 051 Ca GS 2 lll 9 
22> 
রত 
“মানুষের মাঝে এমন একদল লোক আছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের 
জন্যে জীবন সমর্পণ করে দিয়েছে। আল্লাহ্‌ তার এই দাসদের প্রতি অত্যন্ত 
স্নেহশীল দয়াবান।” [সুরা আল বাকারা £ ২০৭] 


গে 9 5191, _ 2 2 পে 22-7) nl 2 
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০৮ পরা পার্ট 2৫ ) Edad 

(4740: 65 (2 24022 

“যারা ঈমানের পথ ধরেছে এবং সততা ও যোগ্যতার সাথে কাজ করেছে, 

চিরস্থায়ী জান্নাত, যার ভূমি চিরে বয়ে চলেছে রাশি রাশি ঝর্ণাধারা । 

সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল । আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি হয়েছেন সন্তুষ্ট আর 

তারাও তার প্রতি পরম সন্তুষ্ট । এগুলো সেসব লোকদের জন্যে, যারা 
তাদের মনিবকে ভয় করে চলে ।” [সূরা আল বাইয়্যেনা 8 ৭-৮] 


এ ক'টি আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, ইসলামী সংস্কৃতি এক 
আল্লাহমুখী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বাহকরা কেবল এক আল্লাহ্র দাসত্ব ও 
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গোলামিই করে । জীবনে কেবল তার হুকুমকেই রূপায়িত করে । তারই সন্তুষ্টির 
জন্যে লড়াই করে যায় । তারই হুকুম পালনের জন্যে বেঁচে থাকে, কেবল তারই 
সান্নিধ্য লাভের জন্যে মৃত্যু বরণ করে। তারা কেবল তীরই পুরস্কারের পরম 
আকাংখী। তার ভয় এবং তার ভালবাসাই তাদের উজ্জীবিত করে । তাদের 
সমস্ত চেতনা জুড়ে এক আল্লাহ্‌র জীবন্ত অনুভূতি তীব্রভাবে বিদ্যমান। 


খ. পবিত্রতা ও নৈতিকতাবোধ 
সংস্কৃতির আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট এর পৃতধর্মীতা, পবিত্রতা, 

অনাবিলতা, প্রশস্ততা ও নির্মলতা। এক আল্লাহ্‌মুখী হবার কারণে ইসলামী 
সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে যে বিশেষ ধরনের মন ও মননশীলতা সৃষ্টি করে, তা হয়ে 
থাকে সব ধরনের কলুষতা, আবিলতা, পংকিলতা, সংকীৰ্ণতা, হঠকারিতা, 
কপটতা, ধোকা, প্রতারণা, বকধার্মিকতা, অশ্লীলতা, উলংগতা, নির্লজ্জতা, হিংসা, 
অন্যায় অবিচার, অসুন্দর, বেহুদা, বেমানান, বেতমিজি, বেআদবি, পাপাচার ও 

ংরামি থেকে সম্পূর্ণ পৃত পবিত্র । ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের - 

ক. চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করে, মনকে পবিত্র করে; 

খ. চরিত্র, আচার আচরণ ও কথাবার্তাকে পবিত্র, পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত, ভদ্র 
ও সুন্দর করে। 

গ. দেহ এবং পোষাক পরিচ্ছেদকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল করে। 

আল কুরআন চিন্তা, চরিত্র এবং দেহ ও পোষাকের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা 
সম্পর্কে তীব্রভাবে তাকিদ করেছে ঃ 


(১5:০১) ৰ তন 45 
“সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অবলম্বন করেছে ।” 
[সূরা আল আ'লা ঃ ১৪] 


শা 
10 ৩ গতর পো পর আতা তা পার্ট তত তা তত ঞণ 


(১. _৯ Saal) GL ba GS U3 18555215158 


“নিসন্দেহে সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে পবিত্র পরিশুদ্ধ 
করেছে আর যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।” [সূর আশ 
শাম্্‌স ৪ ৯-১০] 
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৩০ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


এ 222 দির ৮ ৩০5, রি 


EEE ০9 ০৪ ৮১৮9 ০ তা রি ০৮ শত 9০৮ ৮ cpr 


তির (৫1523 2510 544178725252 
(9০:55:40) 2552 


“আমি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি। 
সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ 
পরিপাটি করে দেয়, তোমাদেরকে আমার কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় 
এবং এমন সব জিনিস তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতেনা ৷” 

[সুরা আল বাকারা ঃ ১৫১] 


পা তে পাপা পি 2 LAE পপ পে তি পা পর 99 ৬০৮০ 

11256454555, ০3315 ১১ ic 
292? 
25516 ১45 


“হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী! উঠো এবং (মানুষকে) সতর্ক করো। 

তোমার পোশাক পরিচ্ছেদ পবিত্র রাখো আর আবিলতা ও অপবিভ্রতা 

থেকে দূরে থাকো । [সূরা আল মুদ্দাস্সির $ ১-৫] 

মনের বড় আবিলতা হলো অহংকার বা হঠকারিতা। আল কুরআন 
57875777757 


পাইছি লা 3 রা পি, EA 722 


পাকি ০০5৯ 


০2০০ 
নর রানার রো 
তোমাদের চিরকাল থাকতে হবে । হঠকারী লোকদের ঠিকানা এমনি নিকৃষ্ট 
হয়ে থাকে ।” [সূরা যুমার £ ৭২] 
নৈতিক পবিত্রতা শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ। এ গুণই মানুষকে শ্রেষ্ঠতৃ দান করে। 

এর অভাবেই মানুষ পশুতে পরিণত হয়। নৈতিক পবিভ্রতাই প্রকৃত ইসলামী 
কালচার ঃ 


7582৯ এ 29 ১855 2 RTE ০15 


Ed 
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সংস্কৃতি ৩১ 


“নিসন্দেহে তোমার জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার । কারণ, তুমি অবশ্যি 
মহান নৈতিক চরিত্রের অধিকারী । [সূরা আল কলম ঃ ৩-৪] 


০ ভি 9 ০০%-927 % পন 2) 2) 


Cail 0515923৩351 


A 
নন পাকি টে গিত তা পাকি তি 
2 


) 
141 626১28০5913 

‘eT, পাপা পা টি কত পাতা ৬১ পাপে ৩ ক্ষ ০৬ 
তা 94552 I SAU 81201 095 Gl 


“(আল্লাহ্‌র প্রিয় দাসদের বৈশিষ্ট হলো) তারা আল্লাহ্‌কে ছাড়া আর 
কাউকেও ইলাহ্‌ ডাকেনা, আল্লাহ্‌ যে প্রাণকে হারাম করেছেন, কোনো 
ংগত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করেনা এবং তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়না । 
-এসব যে-ই করবে, সে পাপের শাস্তি ভোগ করবে ।” [সূরা ফুরকান ঃ ৬৮] 


49 ০ রি 22 টি কটি চি পর টি পা পা তি পা 
ly ১৯401১১1313 ০১১৭1১১১4৭২ এও 
টি শপ শাক তে পু os 
(৫1০ 1১১১: ale os ১0১ 178 3 ৪১11৩70০155 
নপৰ পা ক চিনি তক পার্ট প্রি পাপা কিট তার 2৮ | 


281১১ 5 0452 055 9515 Say Corey Lo 


পার্ট কিপা হে ৩ পা ০১০ 


2151 04 25820 দেহ 2 হও 98 
2৮) পালা LI তা কি ৮০০৯০ ৩ তা ক পাদ 9 টি 
3455 628 ০৬৪০৩ 1৩১০০ 0৪ UA 9৩5৪৪ 
(GEN) LES LL 2522 25 5245 
“(আল্লাহ্র প্রিয় দাসদের আরো বৈশিষ্ট হলো) তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না, 
কোনো বাজে বেহুদা জিনিসের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকলে 
ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়, তাদেরকে যদি তাদের রবের আয়াত 
শুনিয়ে উপদেশ দেয়া হয়, তারা তার প্রতি অন্ধ বধির হয়ে থাকেনা । তারা 
প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে £ আমাদের মনিব! আমাদের স্ত্রী এবং সন্তান 
সন্তুতিকে আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও আর আমাদেরকে মুস্তাকি 
লোকদের অগ্রগামী বানাও। -এসব লোক নিজেদের ধৈর্যের ফল উচ্চ 
মনযিল আকারে পাবে । অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের সেখানে 
অভ্যর্থনা জানানো হবে । সেখানে তারা চিরকাল থাকবে । অতিশয় চমৎকার 
হবে তাদের সেই আশ্রয় ও আবাস ।” [সূরা আল ফুরকান £ ৭২-৭৬] 
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৩২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


রি ১৯ Cc 1215: iC 
p22 L225 পা পণ 2 SD পাপ পা 


১444 AUG 96221112225 ৯2১1817 
(4. : ১১০) 5215 
“হে ঈমান গ্রহণকারীরা! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর 


এসবই হলো শয়তানি কার্যকলাপ । তোমরা এগুলো থেকে দূরে থাকো। 
তবে আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে । " [সূরা মায়িদা £ ৯০] 


(১. : play) 4250৩531786 1555 
“তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকার পাপ ত্যাগ করো ।” [সূরা আল 
আন'আম ঃ ১২০] 


ন PS Td 9৯4 তা পালা ০৪ 
ES RAED 1054 
aie BLS GEES 70751215153 

টা 
UTE, HE 5 21৯811555 5 II ALN 155১০: 
2৪) 


Bl HFS shi Si ETE os 
(১০): ply) SS ll 3 445 


লিলা জামিন 

তোমাদের প্রভু তোমাদের উপর কি কি বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন ঃ 

১. তোমরা তার সাথে কাউকেও শরীক করোনা, 

২. বাবা মার সাথে উত্তম আচরণ করো, 

৩. দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করোনা । তোমাদের জীবিকাও তো আমি 
দিচ্ছি, তাদেরও দেবো, 

৪. অশ্লীল ও ফাহেশী কাজ গোপন হোক প্রকাশ্য হোক, তার ধারে কাছে 
যেয়োনা, 

৫. আল্লাহ্‌ যে জীবনকে মর্যাদা দান করেছেন, ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া 
তাকে হত্যা করোনা । 
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সংস্কৃতি ৩৩ 


তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, আশা করা যায়, তোমরা 
বুদ্ধিবিবেক খাটিয়ে কাজ করবে ।” [সূরা আল আন'আম ঃ ১৫১] 
LEI UL TEC ACI (318 
(-81১531) 110085 0337555 2757 5317 
“হে মুহাম্মদ! ওদের বলো £ আমার প্রভু নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন £ ১. প্রকাশ্য 
ও গোপন অশ্লীলতা ২. পাপ ৩. সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি এবং ৪ 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ।” [সূরা আল আ'রাফ ৪ ৩৩] 


750 ER (১911152355৯ 
“তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা। ওটা জঘণ্য অশ্লীল কাজ এবং চরম 


নিকৃষ্ট পন্থা।” [সূরা বনি ইস্রাঈল £ ৩২] ্ 
ইসলাম মানসিক নৈতিক পবিত্রতার সাথে সাথে দৈহিক পবিত্রতার প্রতিও 
757 
EEE প্ঠ 29) পণ Ed 


রি CC ATE Re 


Ed ৮০০৮০ 
Rs Hoi A ০৯০০৫ 5s lite 


22 Cd EY শা 2 
০৫40 i SR ete 2 
সনির ০ ০৮ ৩ 


(ঠা: 2410) রি [pie 
“হে ঈমান গ্রহণকারীরা! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়োনা। নামায 
পড়বে তখন, যখন কি বলছো তা অনুধাবন করতে পারো । অপবিত্র অবস্থায় 
ও গোসল করার আগ পর্যন্ত নামাযের কাছে যেয়োনা । তবে ভ্রমণরত 
থাকলে সেটা ভিন্ন কথা । আর তোমরা যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ো, বা 
ভ্রমণরত থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ মলমৃত্র ত্যাগ করে আসো, অথবা 
যদি স্ত্রী সহবাস করে থাকো আর পবিত্র হবার জন্যে পানি না পাও, তবে 
পাক পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ করো । তা নিজেদের মুখমন্ডল ও হাতের 

ফর্মা-৩ 
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৩৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
TET ETT [সূরা নিসা ৪ ৪৩] 


“2, 
১5215851111 75751115217578155ি 
2p তাপ 29 পা ৮৮৮ 
75455 1১৯2৩ 91501 ul হিজরি টি 
পট পপ ৯5 রর 22 Pr 


A ACRES ECL AAI AEG 


3001 5515 HITE ৩৮54551০৯55 
02514252152 15:85 752 AE Hest 
দিপা ULL 12550 
হি 

5০৮95, গত ৪০০৫ 


(1: ১5০11) : 25555 এ 


“হে ঈমান গ্রহণকারীরা! তোমরা যখন নামাযের প্রস্তুতি নেবে, তখন ধুয়ে 
নাও তোমাদের মুখমন্ডল আর কনুই পর্যন্ত দুই হাত, তাছাড়া মাথা মুছে 
নাও এবং গেরো পর্যন্ত দুই পা ধুয়ে নাও। আর তোমরা যদি অপবিত্র 
অবস্থায় থাকো, তবে গোসল করে পবিত্র হয়ে নাও। তবে যদি রোগাক্রান্ত 
হয়ে থাকো, বা সফরে থাকো, কিংবা তোমাদের কেউ যদি মলমৃত্র ত্যাগ 
করে আসে, অথবা যদি তোমরা স্ত্রী সহবাস করে থাকো এবং পানি না 
পাও, তাহলে পাক পবিত্র মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করে নাও। মাটি দিয়ে 
নিজের মুখমন্ডল ও হাত মুছে নাও। তোমাদের উপর সংকীর্ণতা ও 
জটিলতা চাপিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য নয়, বরং তিনি চান তোমাদের 
পবিত্র পরিচ্ছন্ন করতে এবং তোমাদের প্রতি নিজ অনুগ্হ পূর্ণ করতে, যাতে 
করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো ।” [সূরা আল মায়িদা £ ৬] 
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“তোমার কাছে তারা নারীদের খতুকাল সম্পর্কে বিধান জিজ্ঞেস করছে। 
তুমি বলো £ সেটা একটা অশুচিকর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা । সে সময় তোমরা 
স্ত্রী সহবাস পরিহার করো এবং তারা পবিত্র পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের 
সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়োনা। অতপর তারা যখন পাক পবিত্র হয়ে যাবে, 
তখন সহবাস করো, যেভাবে করতে আল্লাহ্‌ তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। 
যারা সীমালংঘন থেকে বিরত থাকে এবং পৃত পবিত্রতা অবলম্বন করে 
আল্লাহ্‌ তাদের ভালবাসেন।” [সূরা আল বাকারা ঃ ২২২] 


পানাহারের ক্ষেত্রেও ইসলাম পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে । মরা, পচা ও 
অপবিত্র জিনিস পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছে ৪ 
555052৮2655 OE ও CEE 
রি 21525102801 
০ ১৪ 4]। ১2৭ al (70 ১০১১১/ 113 ৫ 82) 
LAT HEL SEC onl LE SL 


NAY 


(\VY-\VY : 5১৬০।।) ৭৮৯৩ 
“হে ঈমান গ্রহণকারীরা! তোমরা যদি সত্যি আল্লাহ্র অনুগত হয়ে থাকো, 
তবে তোমরা আমার দেয়া পাক পবিত্র জিনিস খাও আর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করো। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন মৃত প্রাণী, 
রক্ত, শুয়োরের গোশৃত এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গকৃত 
প্রাণী । এগুলো তোমরা খেয়োনা। তবে কেউ যদি নিরুপায় হয়ে এবং 
আইন ভংগ করার হঠকারী মানসিকতা ছাড়াই বা প্রয়োজনের সীমা লংঘন 
না করে এগুলোর মধ্য থেকে কোনোটা খায়, সেজন্যে তার কোনো পাপ 
হবেনা । কারণ, আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল করুণাময় । [সূরা বাকারা £ ১৭২-১৭৩] 
ইসলামী সংস্কৃতিতে কথার পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ কালচারের 

বহতা মরজযর সুর বিরহিত "নং 
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“তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে পবিত্র পরিচ্ছন্ন কথা বলার এবং দেখানো 
(14 SEN 


পারা নি Ars 22 রা পপ পা পু পু স্পা 
055 (৩৯৯ ৮৫৭ 

%৮ ৩০4 পা রি A 
6৮8805580৩5 বি 
৫৪৪ 1? 2 পাি9 ৮০৩ 
০১1 ০ 2০৯ চ লে SE De 
2) অ ৬ Swi পাপ পারা 
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(৬৫: বনি 512 দির 02484 মো 
“তুমি কি দেখতে পাচ্ছনা আল্লাহ্‌ কী চমৎকার উপমা পেশ করছেন £ 
একটি ভালো পবিত্র কথা একটি ভালো পবিত্র গাছের মতোই, যার শিকড় 
মাটির গভীরে প্রোথিত, আর শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। প্রতি মুহুর্তে 
সে ফলদান করছে তার প্রভুর নির্দেশে । এ উপমা আল্লাহ্‌ এ জন্যে দিচ্ছেন, 
যাতে করে লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। পক্ষান্তরে একটি মন্দ 
কথার উপমা হচ্ছে একটি মন্দ গাছ, যাকে সহজেই উপড়ে ফেলা হয়, যার 
কোনো স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ্‌ ঈমান গ্রহণকারীদের মজবুত শাশ্বত কথার 
ভিত্তিতে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই প্রতিষ্ঠা দান করেন। আর 
পাপাচারীদের করে দেন পথ ভ্রান্ত । আল্লাহ্‌ যা চান তাই করেন। [সূরা 
ইবরাহীম £ ২৪-২৭] 


2 তা জা ৬৩ 5279 তাত সপ 


352 4211, ৫৯88০145০১৯ 24 SE 5: 
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“যে মান সম্মান চায়, সে জেনে রাখুক সমস্ত মান মর্যাদা একমাত্র 

আল্লাহ্‌র । তার কাছে কেবল পবিত্র কথাই উপরের দিকে আরোহণ করে 

আর সৎ ও পরিশুদ্ধ কর্মই তাকে উপরে উঠায় । যারা অনর্থক চালবাজি 
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যাবে আপনাতেই। [সূরা ফাতির ঃ ১০] 
মুমিনদের সংস্কৃতি সর্বাংগীন পবিত্র সংস্কৃতি । অশ্লীল, নোংরা, পাপাচারী ও 
অপবিত্র সংস্কৃতির সাথে এর কোনো তুলনাই হয়না । এ সংস্কৃতি মানুষকে তার 
মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে £ 
HES পতি Ll ৬ ৪২৩ 
(১.০: 5540) LIN প55411855 sl 


“হে মুহাম্মদ! ওদের বলো ঃ পবিত্র আর অপবিত্র কখনো সমান সমকক্ষ 

হয়না, অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের যতোই চমৎকৃত করুকনা কেন? 

কাজেই তোমরাই বুদ্ধিমানেরা আল্লাহ্‌র নিষেধ করা কর্মকান্ড থেকে দূরে 

থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে ।” [সূরা মায়িদা £ ১০০] 

সুতরাং ঈমানের পথে আসা এবং পবিত্র পরিশুদ্ধ জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত 
নেয়া অর্থাৎ ইসলামী কালচারের অনুসারী হওয়ার মধ্যেই রয়েছে মানুষের 
কল্যাণ । এতে তার দুনিয়ার জীবন হয় পবিত্র আর পরকালীন জীবনে হয় সে 
পুরস্কার প্রাপ্ত £ 


8২০57454১52 ০9252 

ক ০০ 321 তু ক, ৫4৫ হে 
কা রি 
নারী, আমি তাকে পৃথিবীতে পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করাবো আর 
পরকালে দেবো তাদের কর্মের সর্বোত্তম প্রতিদান ৷” [সূরা আন নহল ঃ ৯৭] 


গ. মানবতাবোধ 

ইসলামী কালচারের আরেক অনুপম বৈশিষ্ট হলো মানবতাবোধ। মুমিনের 
জীবনবোধ মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ । মানবতাবোধ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ । বরং এটাই 
মানুষের শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণ । মানবতাবোধ হলো, মানুষের জন্য অনুভূতি, 
মানবিক চেতনা, মানুষের কল্যাণ কামনা, মানুষের দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হওয়া এবং 
মানুষের সুখ শান্তিতে আনন্দিত হওয়া । এ বোধ থেকেই মানুষ মানুষের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করে । মানুষ মানুষের উপকারে তৎপর হয় । মানব কল্যাণে ব্রত 
হয়। মানুষের উন্নতি ও সর্বাংগীণ সুখ শান্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। এ 
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বোধ থেকেই মানুষ মানুষের প্রতি সুবিচার করে । মানুষ মানুষের অধিকার দিয়ে 
দেয়, অধিকার সংরক্ষণ করে। মানুষের অধিকার লুষ্ঠিত হলে, মানুষের উপর 
অত্যাচার নির্যাতন হলে অপর মানুষদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা 
প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসে । এটাই হলো ইসলামী 
সংস্কৃতির শাশ্বত রূপ । 

এ বোধের অভাবেই মানুষ মানুষের অধিকার হরণ করে। মানুষ মানুষের 
উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায় । মানুষ মানুষকে দুঃখ কষ্ট দেয়। মানুষের দুঃখ 
কষ্টে মানুষ ব্যথিত হয়না । মানুষ মানব কল্যাণে এগিয়ে আসেনা, মানব সেবায় 
ব্রত হয়না। এটা নিষ্ঠুরতা, পাষন্ডতা, অমানবিকতা বরং পাশবিকতা । কুরআনের 
দৃষ্টিতে এদের অবস্থা হলো £ 

তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তাতে বোধ নেই। 

তাদের চোখ আছে বটে, কিন্তু তাতে অন্তরদৃষ্টি নেই। 

তাদের কান আছে বটে, কিন্তু তাতে শ্রবণ শক্তি নেই। 

এদের অবস্থা হলো পশুর মতো । বরং পশুর চাইতেও বিভ্রান্ত। এরা চরম 

চেতনা বোধহীন ৷ (আল কুরআন ৭ £ ১৭৯) 

মূলত এটাই হলো জড়বাদী খোদাহীন সংস্কৃতির বীভৎস রূপ। 

গ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক 

মানুষের সাথে মানুষের বহু রকম সম্পর্ক থাকে । অধিকাংশ সম্পর্কই 
ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভংগুর কিংবা স্বার্থণত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সাথে মানুষের 
মৌলিক ও প্রকৃত সম্পর্ক তিনটি £ 

১. মানবিক সম্পর্ক, 

২. রক্ত সম্পর্ক/আত্মীয়তার সম্পর্ক, 

৩. ঈমানি সম্পর্ক/বিশ্বাসগত সম্পর্ক, 

এই তিনটি সম্পর্কই গুরুত্বপূর্ণ । এ সম্পর্কগুলো যদি দায়িত্ববোধ, নিষ্ঠা, 
সততা, সুবিচার, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা, দয়া মায়া এবং দরদ ও মহব্বতের 
ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই মানব সমাজে নেমে আসে সুখ, শান্তি আর 
উন্নতির ফন্তুধারা । 

কিন্তু এ সম্পর্কগুলো যদি এসব মহত গুণাবলীর ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত না 
হয়, এগুলো যদি দায়িতৃহীনতা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায়, অবিচার, যুলুম 
নিপীড়ন, স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ বিসন্বাদ, অসাধুতা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার 
কবলে আপতিত হয়, তবে মানব সমাজে কিছুতেই নেমে আসতে পারেনা সুখ 
শান্তি আর উন্নতির ফন্ুুধারা । 
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ইসলামী কালচারে এ তিনটি সম্পর্কের সুষ্ঠুতার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ 

করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এসেছে এগুলো সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা । 

বলে দেয়া হয়েছে সুসম্পর্কের নীতিমালা আর শুভ পরিণতির কথা । বলে দেয়া 
হয়েছে কুসম্পর্কের অশুভ পরিণতির কথা। 


€ মানুষে মানুষে মানবিক সম্পর্ক 

এখানে আমরা কেবল মানবিক সম্পর্কের দিকটি নিয়েই আলোচনা করবো। 
তিনটি বিষয়ে আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। ইসলামী কালচারে মানুষ 
হিসেবে মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই। মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই, 
কোনো বৈষম্য নেই। বংশ বর্ণ ও শ্রেণীগত কোনো ভেদাভেদ নেই। কেউ উচু 
নয়, কেউ নিচু নয়। কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়। কেউ দাস নয়, কেউ প্রভু 
নয়। কেউ পবিত্র নয়, কেউ অস্পৃশ্য নয়। মানুষ হিসেবে সব মানুষ সমান। 
মানুষ হিসেবে সব মানুষের সৃষ্টিসূত্র এক, অভিন্ন । কুরআনে মানুষকে ‘আদম 
সন্তান’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে । এ কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে ঃ 

“আমি তোমাদের একজন পুরুষ [আদম] আর একজন নারী [হাওয়া] 

থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও বংশে বিভক্ত করেছি, 

যেনো তোমরা পরস্পরকে চিনতে জানতে পারো ।” [৪৯ ৪ ১৩] 

মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সবাই 
আদমের সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে। 

বৈজ্ঞানিক বিশ্রেষণেও দেখা যায়, সমস্ত মানুষ একই উপাদানের সৃষ্টি, একই 
প্রক্রিয়ায় সবাই সৃষ্ট এবং সমস্ত মানুষের অংগ প্রত্যংগ একই পক্রিয়ায় 
কর্মতৎপর । একই প্রক্রিয়ায় সবাই জীবন ধারণ করে, বেড়ে ওঠে এবং বৃদ্ধ 
বয়সে জীবনী শক্তি হারায় । সব মানুষই শৈশবে জ্ঞানহীন থাকে, আবার অতি 
বার্ধ্যকে উপনীত হলে জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে । এসব কিছুই প্রমাণ করে, সমস্ত 
মানুষ আসলে এক ব্যক্তির সন্তান। মাটি থেকেই সব মানুষের সৃষ্টি । সব 
মানুষের শরীর একই উপাদানে গঠিত এবং সকলেরই সৃষ্টিগত সবকিছু সমান। 
সুতরাং জন্মগতভাবে সব মানুষ সমান। সব মানুষের সাথে সব মানুষের রয়েছে 
জন্মসূত্রগত এক চিরন্তন শাশ্বত সম্পর্ক । এ সম্পর্ক বৈষম্যহীন। এ সম্পর্ক 
মানবিক সম্পর্ক, মনুষত্বের সম্পর্ক এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত সম্পর্ক। 


মানুষের জন্যে মানুষের বোধ 
মানুষে মানুষে এই যে জন্মগত ও প্রাকৃতিক মানবিক সম্পর্ক, এ সম্পর্কের 
কারণেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় মানবতাবোধ । এ বোধ জন্মগতভাবেই মানুষের 
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মধ্যে থাকে । অতপর পরিবেশ, শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রেক্ষিতে তা হয়তো 
বিকশিত হয়, নয়তো চাপা পড়ে যায়। 

সৃষ্টিগতভাবেই মহান আল্লাহ্‌ মানুষের জন্যে মানুষের একটা বোধ অন্তর্গত 
করে দিয়েছেন । কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ মানুষের মধ্যে যেমন বিবেকবোধ 
দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন সীমালংঘনের প্রবণতা । সাথে সাথে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন, সে যেনো তার বিবেকবোধকে চাংগা করে 
এবং পরিচ্ছন্ন ও বিকশিত করে তোলে । অপরদিকে এ উপদেশও দিয়েছেন, সে 
যেনো তার সীমালংঘনের প্রবণতাকে সংযত, সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করে রাখে। 

মানবতাবোধ একটি নৈতিক বোধ হলেও ইসলাম এটাকে বিধিবদ্ধ করে 
দিয়েছে। ইসলাম মানুষের উপর মানুষের কতিপয় অধিকার এবং কতিপয় 
দায়িত্ব ও কর্তর্য নির্দেশ করেছে। সেগুলোর সংরক্ষণ ও প্রতিপালনের নির্দেশ 
দিয়েছে। সেগুলোর লংঘনকে আইনগত ও শাস্তিমূলক অপরাধ বলে ঘোষণা 
করেছে। 

মানুষের উপর মানুষের অনেকগুলো অধিকার রয়েছে । যেমন জীবনের 
নিরাপত্তার অধিকার, চিন্তা ও কথা বলার অধিকার । কর্ম, উপার্জন ও জীবিকার 
অধিকার । শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অধিকার ৷ ভ্রমণ, বিয়েশাদী, সন্তান 
লালন পালন ও সামাজিক সম্পর্কের অধিকার প্রভৃতি । এসব অধিকার প্রদান 
করা ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি একদিকে যেমন মানুষের মানবিক ও 
নৈতিকবোধ থেকেই উৎসারিত হয় এবং হওয়া কর্তব্য, ঠিক তেমনি ইসলাম 
এসব অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা আইনগত 
ভাবেও বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে। 

আইনগত দিকের আলোচনা এখানে আমাদের উদ্দেশ্যে নয় । মানুষের মধ্যে 
বোধ সৃষ্টি হবার বিষয়টিই আমরা এখানে আলোচনা করছি। ইসলামী 
্কৃতিতে নৈতিক ও বিবেকবোধ তথা মানবতাবোধ থেকেই মানুষের প্রতি 
মানুষের এসব কর্তব্য চেতনা সৃষ্টি হয়। তাইতো ইসলামী সমাজে নেমে আসে 
শান্তি ও সুখের সুবাস। 


ঞ মানবতাবোধ সৃষ্টি 


আপনি যখন কারো কাছে কোনো করুণ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন তার 
অন্তর বিগলিত হয়ে যায়, তার মন দরদে ভরে উঠে, তার হৃদয় করুণাসিক্ত হয়, 
তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে । এর অর্থ তার মধ্যে একটা বোধ ও চেতনা 
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সৃষ্টি হয়েছে। তার বিবেক চাংগা হয়ে উঠেছে, সে সহানুভূতিশীল হয়েছে। 
মানুষের উপকারে, মানবতার কল্যাণে সক্রিয় হতে তার বিবেক তাকে তাড়া 
করছে। ঠিক তেমনি, আপনি যদি কোনো পথিককে বলেন, সম্মুখে অগ্রসর হলে 
সে ভয়ংকর দূরাবস্থার সম্মুখীন হবে, তাহলে তার মধ্যে অবশ্যি পথ পরিবর্তনের 
চেতনা সৃষ্টি হবে। আপনি যদি কাউকে এ সুসংবাদ দেন যে, এ কাজটি যদি 
এভাবে সুসম্পন্ন করো, তবে তোমার জন্যে এই এই বিরাট পুরস্কার রয়েছে, 
তখন দেখবেন, এ কাজটি করার জন্যে সে উদ্দদ্ধ হবে এবং সক্রিয় হয়ে উঠবে । 
কোনো দুর্দন্ড ক্ষমতাবান শাসক যদি ঘোষণা করে, অমুক কাজ যে করবে, তার 
জন্যে এই এই কঠিন শাস্তি রয়েছে, তখন মানুষ সে কাজের ব্যাপারে সর্তক হবে 
এবং তা থেকে বিরত থাকতে সক্রিয় হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। 

& ইসলামী কালচারের প্রক্রিয়াও এটাই। এখানে ভালো কাজ, কল্যাণমূলক 
কাজ এবং সেবামূলক কাজের জন্যে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়। মন্দ কাজের 
জন্য, মানুষের অধিকার ক্ষুন্নের জন্যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়। উদ্ধুদ্ধ করা ও 
সতর্ক করার কাজে মর্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ প্রদান করা হয়। অতীতের 
লোকদের করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা 
হয়। মানবতাবোধ সৃষ্টিতে ইসলাম এই প্রক্রিয়াই অবলম্বন করে। তাই 
স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী কালচার মানবতাবোধের কালচার । 


$ ইসলাম মানবতার ধর্ম 
ইসলাম মূলতই মানবতার ধর্ম । ইসলাম পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা । এর গোটা 
ব্যবস্থাই মানুষের কল্যাণের জন্যে । নবীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে দীন ইসলাম বা 
ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পাঠাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ 
“এটা আমি এ জন্য পাঠিয়েছি যেনো মানুষ তার ন্যায্য অধিকার লাভ করে 
ও মানব সমাজ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। [সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫] 
অন্যত্র মুসলিম উম্মাহর দায়িত্‌ ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 
কল্যাণার্থে। তোমরা কল্যাণকর কাজের আদেশ করবে আর অকল্যাণকর 
কাজ থেকে বিরত রাখবে ।” [সুরা আলে ইমরান ঃ ১১০] 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ “আদ দীনু আন নসীহা-দীন 
ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ কামনা ৷” 
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এ আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভংগিকেই মানব 
কল্যাণমুখী করে গড়ে তোলে। মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগি 
থেকেই যখন মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, তখন সেটাই হয় প্রকৃত 
মানবতাবোধ। এর সাথে কোনো বৈষয়িক স্বার্থ জড়িত থাকেনা । ইসলামী 
সংস্কৃতি মানুষের মাঝে এ নিঃস্বার্থ মানতাবোধ সৃষ্টিতেই সদা সক্রিয় । এ 
প্রসংগে আল কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু বাণী এখানে পেশ করতে চাই। 
মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ 

১. তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা । [বনি ইসরাঈলঃ২৩] 

২. মা বাবার প্রতি দয়াশীল হও। [সূরা বনি ইসরাঈল £ ২৩] 


৮০ (০৯০০৫ 


. নিকটাত্মীয়দের অধিকার দিয়ে দাও । [সূরা বনি ইসরাঈল £ ২৬] 

. দরিদ্রদের অধিকার দিয়ে দাও । [সূরা বনি ইসরাঈল £ ২৬] 

. ধনীদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে। [সূরা হিজর £ ১৯] 
. বিপদগ্রস্ত পথিকদের প্রতি দয়াশীল হও। [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২৬] 
. মানুষের প্রতি দয়া করো, যেমন আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি দয়া করেছেন। 


[সূরা কাসাস ঃ ৫৫] 


৮. দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করোনা । [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩১] 
৯. বৈধ অধিকার লাভ করা ছাড়া কোনো মানুষকে হত্যা করোনা । [সূরা 


১০. 


১১. 
১২. 


১৩. 


বনি ইসরাঈল $ ৩৩] 

ইয়াতীমের সম্পদ হরণের উদ্দেশ্যে তার কাছেও যেয়োনা । [সূরা বনি 
ইসরাঈল ঃ ৩৪] 

ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ করে দাও, কম দিওনা । [বনি ইসরাঈল ৪ ৩৫] 
হে বিশ্বাসীরা, তোমরা আমার দেয়া পবিত্র জীবিকা থেকে খাও, 
অপবিত্র জিনিস খেয়োনা । [সূরা আলবাকারা ৪ ১৭২] 

কেবল পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানোতে কোনো কল্যাণ নেই। 
প্রকৃত কল্যাণের কাজ তো সে ব্যক্তি করলো, যে ঈমান আনলো 
আল্লাহ্‌র প্রতি........আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে অর্থসম্পদ দান 
করলো আত্মীয় স্বজনকে, ইয়াতীমকে, দরিদ্রকে, নিঃস্ব পথিককে 
দানপ্রার্থীকে, মানুষকে দাসতৃ থেকে মুক্তি দেয়ার কাজে এবং সালাত 
কায়েম করলো, যাকাত প্রদান করলো, অংগীকার পূরণ করলো, 
বিপদে অনটনে ও সত্য মিথ্যার দ্বন্ সংগ্রামে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন 
করলো । এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী এবং আল্লাহ্ভীরু বিবেকবান লোক 
[সুরা আলবাকারা £ ১৭৭] 
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১৪. 


১৫. 


১৬. 


১৭. 


১৮. 


১৯. 


২৯. 


২২. 


সংস্কৃতি ৪৩ 


তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ হরণ করোনা । [সূরা 
আলবাকারা £ ১৮৮] 

গর্ভধারিনীরা পূর্ণ দু'বছর তাদের সন্তানদের দুধ পান করাবে । [সূরা 
আলবাকারা £ ২৩৩1 

হে বিশ্বাসীরা! আমি তোমাদের যেসব জীবিকা দান করেছি, তা থেকে 
দান করো, এ দিনটি আসার আগেই যেদিন কোনো বিকি কিনি 
থাকবেনা, বন্ধুতা কাজে আসবেনা এবং সুপারিশ করতে কেউ 
এগিয়ে আসবেনা । [সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৪] 

যারা আল্লাহ্র পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে তাদের এ দানের উপমা 
হলো বীজের মতো । যেনো একটি বীজ বপন করা হলো । তা থেকে 
বেরুলো সাতটি শীষ আর প্রতিটি শীষে জন্ম নিলো শত বীজ । যাকে 
চান আল্লাহ্‌ অনেক অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন। তিনি সীমাহীন উদার 
মহাজ্ঞানী । [সূরা আলবাকারা £ ২৬১] 

দান করে কষ্ট দেয়ার চাইতে, দান না করে সুন্দর কথা ও ক্ষমা 
অনেক উত্তম । [সূরা আলবাকারা £ ১৬৩] 

তোমরা জনকল্যাণে যে ব্যয় করো, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে। 
[সূরা আলবাকারা £ ২৭২] 


. ওরা বলে, ব্যবসাতো সুদী কারবারের মতোই । অথচ আল্লাহ্‌ ব্যবসাকে 


বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছেন নিষিদ্ধ। [সূরা আলবাকারা £ 
২৭৫] 

আর সে (ঝণ গ্রহীতা) যদি কষ্টের মধ্যে থাকে তবে তাকে অবকাশ 
দাও । আর যদি দান করে দাও, তবে তাতে রয়েছে সর্বাধিক কল্যাণ । 
[সুরা আলবাকারা £ ৮০] 

যার কাছে আমানত রাখা হয়, সে যেনো আমানত ফেরত দেয় এবং 
যেনো তার প্রভু আল্লাহ্‌কে ভয় করে। [সূরা আলবাকারা ৪ ২৮০] 


. তোমরা উৎকৃষ্ট সম্পদের সাথে নিকৃষ্ট সম্পদ বদল করোনা । [সূরা 


আননিসা ঃ ২] 


. তোমরা সন্তুষ্টির সাথে স্ত্রীদের মোহর দিয়ে দাও । [সূরা আননিসা ঃ ৪] 
‘ বাবা ও আত্মীয় স্বজন যে অর্থ সম্পদ রেখে মারা যায়, তাতে পুরুষদের 


অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও । [সূরা আননিসা £ ৭] 
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২৬. 


৩১. 


৩২. 
৩৩. 
৩৪. 


৩৫. 


৩৬. 


৩৭. 


৩৮, 


৩৯, 


তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, তখন সুবিচার 
করো । [সূরা আননিসা £ ৫৮] 


. বিশ্বাস ঘাতকদের পক্ষে ওকালতি করোনা । [সূরা আননিসা ৪ ১০৫] 
. হে বিশ্বাসীরা, সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হও । [সূরা আননিসা ৪ ১৩৫] 
. তোমরা কল্যাণকর ও বিবেকসম্মত কাজে সহযোগিতা করো, পাপ ও 


সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করোনা । (সূরা আল মায়িদা £ ২) 


. তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হলো মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকরের 


গোশত্‌.... । [সূরা আল মায়িদা £ ৩] 

হে বিশ্বাসীরা! মদ, জুয়া, বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর নিক্ষেপ এগুলো 
নোংরা শয়তানি কাজ, সুতরাং এসব কাজ থেকে বিরত থাকো। 
[সূরা আল মায়িদা £ ৯০] 

আল্লাহ্‌ অত্যাচারীদের পছন্দ করেননা । [সুরা আলে ইমরান ঃ ১৪০] 

আল্লাহ্‌ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেননা । [সূরা বাকারা £ ১৯০] 

মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা কর্তৃত্ব লাভ করলে, তাদের 
সমস্ত চেষ্টা নিয়োগ করে বিপর্যয় সৃষ্টির কাজে এবং শস্যক্ষেত ও 
মানব বংশ ধ্বংসের কাজে। আল্লাহ্‌ এসব বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের 
মোটেও পছন্দ করেননা । [সূরা আলবাকারা ৪ ২০৫] 

যারা রাগ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়. আল্লাহ্‌ সেসব 
উপকারীদের পছন্দ করে । [সূরা আলবাকারাঃ ২০৫] 

ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে মানুষকে ধিক্কার দিয়ে বেড়ায় । 
[সূরা আলে ইমরান $ ১৩৪] 

ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে অর্থ সম্পদ পূর্জিভূত করে এবং 
গুণে গুণে রেখে দেয় । [সুরা আল হুমাযা ৪ ২] 

সেই দুর্গম পথটি হলো মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, অনাহারের 
দিনে কোনো নিকটের ইয়াতীমকে কিংবা ধূলো মলিন দরিদ্রকে 
খাবার খাওয়ানো আর সেসব লোকদের সাথি হওয়া যারা ঈমানের 
পথে এসেছে, পরস্পরকে ধৈর্য ধরার ও সৃষ্টির প্রতি দয়া করার 
উপদেশ দিচ্ছে। এরাই হবে ডান পাশের লোক । [তাওবা ৪ ১৩-১৮] 
ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়োনা এবং সাহায্য প্রার্থীকে ধমক 
দিয়োনা । [সূরা আদৃদুহা-১০] 
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৪০. যদি সৌজন্য দেখাও, যদি এড়িয়ে যাও এবং ক্ষমা করে দাও, তবে 
জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ও ক্ষমাশীল অতি দয়ালু। [সূরা তাগাবুন £ ১৪] 
৪১. আমার দাসদের বলে দাও! তারা যেনো এমন কথা বলে, যা সুন্দর, 
চমৎকার ও কল্যাণময় । [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৫৩] 
৪২. স্ত্রীদের সাথে তোমরা সুন্দর চমৎকার আচরণ করো । [নিসা £ ১৯] 
৪৩. হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সরল সঠিক ও ন্যায়সংগত 
কথা বলো। [সূরা আহযাব ৭০] 
এই হলো আল কুরআনের মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ সংস্কৃতির সরণি । মহান 
আল্লাহ্‌ তার বাণী আল কুরআন তো মানুষের জন্যেই নাযিল করেছেন। তিনি 
স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, এ কুরআন তিনি মানুষের পথ প্রদর্শক, মানুষের 
জন্যে রহমত, আলোকবর্তিকা, উদ্ধারকারী এবং মুক্তিদাতা হিসেবে পাঠিয়েছেন। 
নবীদের কিতাব নিয়ে পাঠিয়েছেন, যেনো তাঁরা এর ভিত্তিতে মানুষকে ন্যায় ও 
সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দেন। তাই মানব দরদ ও মানবতাবোধ সম্পন্ন 
সংস্কৃতির সূতিকাগার হবেতো এ কিতাবই ৷ মানবতাবোধ শিখতে ও জানতে 
হলে এবং সত্যিকার মানব দরদী এবং মানবাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হলে এ 
কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে মানব 
কল্যাণমুখী সংস্কৃতি একমাত্র ইসলামেই রয়েছে । আল কুরআনের বাহক মহানবী 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তার বাণী হাদীস মূলত কুরআনেরই 
ব্যাখ্যা । গোটা হাদীস ভান্ডারে ছড়িয়ে রয়েছে মানবতাবোধের প্রতি মর্মস্পর্শী 
আহ্বান। এখানে আমরা মাত্র কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। এ থেকেই জানা 
যাবে কুরআনের মতোই হাদীসেও মানবতাবোধের সংস্কৃতির প্রতি কতটা প্রেরণা 
সৃষ্টি করা হয়েছে ঃ 
১. তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম মানুষ সে, যার আচার ব্যবহার সবচেয়ে 
ভালো । [সহীহ্‌ বুখারি] 
২. পূর্ণ মুমিন তারা, যাদের আচার আচরণ সর্বোত্তম । [মিশকাত] 
৩. যে তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করে, তুমি তার সাথে বিশ্বাস ভংগ 
করোনা । [তিরমিযি] 
৪. দান হচ্ছে [মুক্তি লাভের] একটি প্রমাণ । [সহীহ্‌ মুসলিম] 
৫. দান সম্পদ কমায়না । [তিবরানি] 
৬. যে আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো মানুষের সাথে 
উত্তম কথা বলে । [বুখারি] 
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৭. যে প্রতারণা করলো সে আমার লোক নয় । [মুসলিম] 

৮. শিশুরা আল্লাহর ফুল [তিরমিযি 

৯. রোগীর সেবা করো এবং ক্ষুধার্তকে খেতে দাও। [সহীহ বুখারি] 

১০. আল্লাহ্‌ সকলের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির নির্দেশ দিয়েছেন। [মুসলিম] 


১১. 


যে অপরের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ্‌ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। 
[সহীহ্‌ বুখারি] 


১২. অপর ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করোনা । [তিরমিযি] 


১৩. 


১৪, 


১৫. 


১৬. 
১৭. 


১৮. 


যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা, আল্লাহ্‌ তার প্রতি দয়া করেননা। 
[বুখারি] 

সে মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায়, আর পাশেই তার প্রতিবেশী না 
খেয়ে থাকে । [বায়হাকি] 

অধীনস্থদের সাথে নিকৃষ্ট আচরণকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেনা । 
[মুসনাদে আহমদ] 

নেতা হবে জনগণের সেবক । [দায়লমি] 

গোটা সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার । যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবারের জন্যে 
বেশি উপকারী, সে আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় । [সহীহ্‌ মুসলিম] 

যে ব্যক্তি ওয়ারিশকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন। 
[ইবনে মাজাহ] 


মানবতার ব্যাপারে সরাসরি কুরআন হাদীস থেকেই আমরা ইসলামের 
দৃষ্টিভংগি জানতে পারলাম । এই হলো ইসলামী সংস্কৃতি । কুরআন হাদীসের 
উপরোক্ত বাণীগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম £ 


১. মানবতাবোধ ঈমানের সাথে জড়িত । 


২. মানব কল্যাণ ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 

৩. মানবতাবোধ শ্রেষ্ঠ ঈমানি গুণ । 

৪. এ গুণ ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয়না। 

৫. এ গুণের অধিকারী আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র । 

৬. এ গুণ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও রসূলের নিকট ঘৃণিত । 
৭. এ গুণের অধিকারী মুমিনের জন্যে রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ । 
৮. মানবতাবোধ ও মানবকল্যাণ নেতৃত্বের অপরিহার্য গুণ । 
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৯. মানবতাবোধ মানে মানুষের প্রতি দয়া, অনুথহ ও সহানুভূতিশীল হওয়া। 

১০. মানবতাবোধ মানে মানুষের অধিকারের প্রতি সচেতন থাকা । 

১১. ইসলাম মানবতার ধর্ম । 

১২. ইসলামী সংস্কৃতি মানবতাবোধে উদ্দুদ্ধ মানব কল্যাণমুখী সংস্কৃতি । 

যিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে চান, যিনি আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় হতে চান, যিনি 
মানুষের প্রিয় হতে চান, যিনি জান্নাতের অধিকারী হতে চান, তার উচিত 
মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া, মানবকল্যাণে আত্মনিবেদন করা । তার উচিত 
মানবদরদী হওয়া এবং মানুষকে নিজের মতো আপন করে নেয়া। প্রিয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বার বার মনে পড়ে । তিনি 
বলেছেনঃ 

“অনুখ্রহশীল দাতা আল্লাহ্‌র অতি নিকটবর্তী মানুষের অতি কাছাকাছি এবং 

জান্নাতের দ্বার প্রান্তে উপনীত ৷” 

তাই মানবতাবোধের এই সংস্কৃতি ও কালচারের প্রবর্তনই মানুষের কাম্য 
হওয়া উচিত। 
ঘ. সৌন্দর্যবোধ 

ইসলাম এক অনুপম আদর্শ সংস্কৃতি। তাওহীদি ঈমান এর উজ্জীবনী শক্তি। 
আত্মিক ও নৈতিক পবিত্রতা এর প্রাণ । মানবতাবোধ এর প্রতিদিষ্ট প্রত্যাদেশ। 
ইসলামী সংস্কৃতির এই অন্তর্গত সৌন্দর্যই তার ব্যবহারিক ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের 
প্রবর্তক । 

পাশ্চাত্যে শিল্প বিপ্ববের পর শিল্প কারখানা এবং শিল্প কলা সর্বক্ষেত্র 
থেকেই মানবিক মূল্যবোধকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রে বস্তুবাদী 
দর্শন তাদের জীবন ব্যবস্থাকে গ্রাস করে নিয়েছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো 
অস্কার ওয়াইন্ডের ঘোষণা Art for Art sake. 

কিন্তু ইসলামী জীবন দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামী দর্শনে এক মহান 
উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। লক্ষ্যে পৌছার জন্যে সে প্রতি মুহূর্তে 
সচেতন ও সক্রিয় । তার জীবনের একটি মুহূর্তও লক্ষ্য বিবর্জিত থাকেনা । ক্ষুদ্র 
থেকে বড় কোনো কাজই তার লক্ষ্যচ্যুত নয়। জীবনের সকল বিষয়ের মতো 
শিল্প কলার ক্ষেত্রেও সে লক্ষ্যহীন নয়। আদর্শচ্যুত নয়। মানব কল্যাণ, 
মানবতাবোধ এবং জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের সুতীব্র অনুভূতিতে সে সদা 
সক্রিয় । 
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মুমিনের সকল কাজেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রতিবিদ্বিত। সর্বত্রই সে তার 
মহামনিবের ইচ্ছা কার্যকর করে। সর্ব সময় সে আল্লাহ্মুখী থাকে । রসূলের 
আদর্শ থেকে সে কখনো বিচ্যুত হয়না । আখিরাতের মুক্তি চেতনা কখনো তার 
বিবেককে শিথিল করেনা । ফলে Art for Art 99105 কথাটি তার কাছে 
একটি বাহুল্য বচন ছাড়া আর কিছুই নয়। তার সর্বপ্রকার আর্ট সৃষ্টি নিবেদিত 
হয় আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণের জন্যে । তার আর্টের 
উদ্বোধক হয় পরকালীন মুক্তির চিত্তা। তার সমস্ত আর্টের মূলনীতির উৎস হয় 
রসূলের আদর্শ । সুতরাং মুমিনের সমস্ত আর্ট আদর্শ ভিত্তিক এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য 
কেন্্রিক। 
মাধ্যমে তিনি জীবন যাপনের যে বিধান দিয়েছেন সেটাকে জীবনের আদর্শ 
হিসেবে গ্রহণ করেছে, সমাজের বুকে সে বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মনিয়োগ 
করেছে, তারাই আদর্শ মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ । তাদের পবিত্র কালচার ও জীবন 
সৌন্দর্যের জ্যোতিতেই সমাজ আলোকিত হয়। তারা সমাজের মণিমুক্তা। 
তাদের জীবন সৌন্দর্যে প্রতিফলিত হয় আল্লাহ্‌র দীনের আদর্শ । ইসলামী জীবন 
প্রণালী, রীতি নীতি, আদব কায়দা ও আচার আচরণের তারা হয় মূর্ত প্রতীক। 
তাদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার, কর্মপন্থা ও কর্মনীতি বিমুগ্ধ করে তোলে সমাজকে । 
পথে । ইসলামের সৌন্দর্য বোধ সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌মুখী । 

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ “আল্লাহ্‌ সুন্দর এবং 
তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন ।” আল্লাহ্‌ মানুষের জন্যে জীবন যাপনের যে 
বিধান দিয়েছেন, তার চাইতে সুন্দর আর কোনো বিধান হতে পারেনা । আল্লাহ্‌ 
সুন্দর । তার প্রদত্ত বিধানও সুন্দর । এই সুন্দরতম বিধান মুমিনরা নিজেদের 
জীবনে ফুটিয়ে তোলে । তাই তারা মানুষের মাঝে সুন্দরতম মানুষ । তাদের 
তাদের জীবন সৌন্দর্য মানব সমাজকে সৌন্দর্য দান করে। 

মুমিনের বাস্তব জীবন হয়ে থাকে ইসলামের বাস্তব সাক্ষ্য। ইসলামের সমস্ত 
সুন্দর গুণবৈশিষ্ট ফুলের মতো ফুটে উঠে তার চরিত্রে । তার সমস্ত কর্মে । তার 
আদর্শ কালচার ও জীবন ধারা থেকে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্যকে জেনে বুঝে 
নেয়। এ জন্যেই আল্লাহ্‌ মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ “আমি 
তোমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ্‌ বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা মানব জাতির কাছে সাক্ষ্য 
হও ।” 
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সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী আদর্শেরই সাক্ষ্যবহ। ফলে ইসলামের 
সমস্ত কাজের পেছনেই সক্রিয় থাকে এক পৃত অনাবিল সৌন্দর্যবোধ। এই 
সৌন্দর্যবোধ মুমিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। 


গু মনের সৌন্দর্য 

মানুষ যখন কোনো কাজ করে, তখন প্রথমে মন মস্তিষ্ক সে বিষয়ে চিন্তা 
করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। অতপর অংগ প্রত্যংগ তা বাস্তবায়ন করে । মন যদি 
সুন্দর চিন্তা করে, তবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দর কাজ করে । মন যদি কুচিন্তা করে, 
অন্যায় সিদ্ধান্ত নেয়, তবে অঙ্গ প্রত্যংগ তাই বাস্তবায়ন করে। মনের কাজই 
চিন্তা করা। সে চিন্তা মুক্ত থাকেনা । তাকে সুচিন্তার খোরাক না দিলে সে 
কুচিন্তা করবেই। মুমিন সব সময় মনের পিছে লেগে থাকে । তাকে সুচিন্তার 
উপকরণ সরবরাহ করতে থাকে । মুমিনের মনের সৌন্দর্য হলো, মুমিন 
সব সময় £ 

১. আল্লাহ্‌র প্রেমে মনকে পাগল করে রাখে। 

২. আল্লাহ্‌র স্মরণে মনকে ব্যস্ত রাখে। 

৩. আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবে। 

৪. পরকালের জবাবদিহির চিন্তা তার মনকে ব্যাকুল করে রাখে। 

৫. ইবাদত ও খিলাফতের দায়িত্ব পালনের চিন্তা মন মগজকে আচ্ছন্ন করে 
রাখে। 

৬. সব মানুষের উন্নতি ও কল্যাণের চিন্তা করে । কারো অকল্যাণের চিন্তা 
করেনা । মানুষকে ভালবাসে । 

৭. ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংকীৰ্ণতা থেকে সে মনকে মুক্ত রাখে। 

৮. কুচিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখে। 

৯. সন্দেহ, সংশয় ও কুধারণা থেকে মনকে মুক্ত রাখে। 

১০. বৈষয়িক লোভ লালসা ও কামনা বাসনা থেকে মনকে মুক্ত রাখে । 

১১. আল্লাহ্‌র পুরক্কারের আশা ও শাস্তির ভয় তার মনকে আচ্ছন্ন রাখে। 

১২. তার মনের মধ্যে থাকে জ্ঞানার্জনের অদম্য পিপাসা । 
€ কথার সৌন্দর্য 

মুমিন ব্যক্তি মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলে। তার কথাবার্তার সৌন্দর্য 
মানুষকে মুগ্ধ করে । সে- 

১. সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে কথাবার্তা শুরু করে। 

২. হাসিমুখে কথা বলে । মুসকি হাসে, অষ্টহাসি নয়। 
ফর্মা - ৪ 
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৩. সুন্দর ও কোমলভাবে কথা বলে। চিৎকার করে কথা বলেনা । কর্কশ 
ভাষায় কথা বলেনা । বিনীতভাবে কথা বলে। 

৪. সম্মান প্রদর্শন করে কথাবার্তা বলে। 

৫. সোজাসুজি কথা বলে। বাকা কথা বলেনা । 

৬. পূর্ণ মনোযোগ সহকারে অন্যের কথা শুনে। 

৭. অপরের কথা শেষ হবার আগে কথা বলেনা। 

৮. যিনি বলতে চান তাকে তার সম্পূর্ণ কথা বলতে দেয়। 

৯. কথাবার্তায় শ্রোতার মনে কষ্ট দেয়না । 

১০. এক জনের দোষ অপরজনের কাছে বলেনা । এমনকি তা যদি সত্যও 
হয়। কারণ তা গীবত। 

১১. কথাবার্তা বলার সময় বিতর্ক পরিহার করে । কেউ বিতর্ক করতে 
চাইলে সে কথা শেষ করে দেয়। 

১২. বেশি শুনে, কম বলে। 

১৩. অর্থবহ কথা বলে । বাজে ও নিরর্থক কথা বলেনা। 

১৪. কথাবার্তায় মানুষকে হতাশ ও নিরাশ করেনা । আশাব্বিত করে। 
সহজতা বিধান করে। 

১৫. সুবিচারমূলক কথা বলে । অন্যায় বলেনা । সত্য বলে। মিথ্যা বানোয়াট 
কথা বলেনা। 

১৬. তার কথা হয়ে থাকে উপদেশ ও পরামর্শমূলক। 

১৭. শ্রোতার জন্যে সে দোয়া করে । তার কল্যাণ কামনা করে। 


গ দৈহিক ও পরিবেশগত সৌন্দর্য 

দৈহিক ও পরিবেশগত সৌন্দর্য হয়ে থাকে মুমিনের নিত্যসংগি। একজন 
মুমিন_ 

১. পায়খানায় গেলে ভালভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়। টিলা বা টয়লেট পেপার 
এবং পানি ব্যবহার করে । হাত পরিষ্কার করে ধুইয়ে নেয়। 

২. প্রশ্রাবের পর টিলা বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করে । প্রয়োজণীয় সময় 
ক্ষেপণ করে উত্তমভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়। 

৩. গোসল আবশ্যক হলে দেরি না করে উত্তমরূপে গোসল করে নেয়। 
শুক্রবারে অবশ্যি গোসল করে। 

৪. পরিধেয় পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। 

৫. নখ বড় হতে দেয়না । প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কেটে নেয়। 
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৬. চুল ছোট ও পরিচ্ছন্ন রাখে । চুল আচড়ে রাখে। 

৭. কান, নাক পরিষ্কার রাখে। 

৮. হারাম খাদ্য ভক্ষণ করেনা। 

৯. শরীর সুস্থ রাখে। প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করে। অসুখ হলে চিকিৎসা করে। 

১০, সে ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। সবকিছু সুন্দর করে সাজিয়ে 
গুছিয়ে রাখে। 

১১. তার পরিবেশকে সে সুন্দর করে গড়ে তোলে। সুসজ্জিত করে তোলে। 


প্রিয় নবী বলেছেন £ “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক” 
কুরআন বলে £ “আল্লাহ্‌ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন ।” 


গু পানাহারের সৌন্দর্য 

মুমিনের আরেকটি অনন্য সৌন্দর্য হলো তার পানাহারের সৌন্দর্য । মুমিন 
ব্যক্তি- 

১. সব সময় হালাল খাদ্য গ্রহণ করে । হারাম পরিত্যাগ করে। 

২. আল্লাহ্র নাম নিয়ে খাবার শুরু করে। [বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা 
বারাকাতিল্লাহ্‌]। 

৩. পানাহার শেষে “আলুহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহ্র শোকর আদায় করে। 

৪. বসে পানাহার করে । দাড়িয়ে বা হেলান দিয়ে পানাহার করেনা। 

৫. পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে। 

৬. ডান হাতে আহার করে। 

৭. একই পাত্রে বা অন্যদের সাথে খেতে বসলে নিজের নিকটেরটা খায়। 
নিজে যা পছন্দ করে, অন্যের জন্যেও তাই পছন্দ করে। 

৮. সে মেহমানদারি করে । মেহমানের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে। 

৯. মেহমান এলে প্রয়োজনে একজনের খাদ্য দু'জনে খায়, কিংবা 
মেহমানকে অগ্রাধিকার দেয়। 

১০. খাবার জিনিসের অপব্যয় করেনা । অপচয় করেনা। 

১১. হাত পরিষ্কার করে ধুইয়ে খাবার শুরু করে। খাবার শেষ হলেও 
পরিষ্কার করে হাত ধুইয়ে নেয়। 

১২. ধীরে সুস্থে খায়। 

১৩. মুখে খাবার রেখে কথা বলেনা । 

১৪. অনেকে একত্রে খেতে বসলে একসাথে খাবার শুরু করে। 
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১৫. হাড়, কাটা ইত্যাদি যা কিছু ফেলতে হয়, যেখানে সেখানে ফেলেনা। 
খাবার জায়গা অপরিচ্ছন্ন করেনা । 

১৬. পচা অপরিচ্ছন্ন খাবার খায়না। 

১৭. সুষম খাদ্য গ্রহণ করে। 


গ সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য 

মুমিনের সৌন্দ্যবোধ তার ব্যক্তি জীবন থেকে সামাজিক জীবনের সর্বাংগ 
পরিব্যাপ্ত। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে ইসলামের কালচারে জ্যোতির্ময় 
করা মুমিনের দায়িত্ ও কর্তব্য । ইসলাম একজন মুমিনের উপর অগণিত 
সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে। সেই কর্তব্য কাজগুলিই মুমিন 
জীবনের সৌন্দর্য ও আদর্শ । মুমিনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সৌন্দর্যের 
কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে । মুমিনদের 
কতিপয় মৌলিক সামাজিক সৌন্দর্য হলো £ 

১. বিশ্বস্ততা । 

২. সুবিচার ও ন্যায় পরায়ণতা। 

৩. মানুষের কল্যাণ কামনা । 

8. মানব সেবা ও পরোপকার । 

৫. দয়া ও ক্ষমা । 

৬. আত্মত্যাগ । 

৭. সম্মান প্রদান ও স্নেহ পরায়ণতা। 

৮. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা, পরমত সহিঞ্চুতা । 

৯. সাহায্য, সহযোগিতা, উদারতা, অমায়িকতা ও দানশীলতা । 

১০. পরামর্শ দান ও গ্রহণ । 

১১. পরস্পরের দুঃখ সুখে শরীক হওয়া । 

১২. রোগগ্রস্তকে দেখা শুনা করা, সেবা করা। 

১৩. সালাম আদান প্রদান করা । 

১৪. এঁক্য, একতা ও সংঘবদ্ধতা। 

১৫. সত্য ও ন্যায়ের প্রচার প্রতিষ্ঠা । 

১৬. অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ । 

১৭. শিক্ষা দান, শিক্ষা গ্রহণ । 
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১৮. মেহমানদারি। 

১৯. বিবাহশাদী, আত্মীয়তা, পারিবারিক জীবন যাপন। 

২০. লেনদেন, ধার করজা প্রদান। 

২১. সদাচার, শিষ্টাচার ও আদব কায়দা । 

২২. বন্ধুতা ভালবাসা। 

২৩. মসজিদে সালাত আদায়। 

২৪. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া, কাফন দাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা । 

২৫. সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ। 

এখানে মাত্র সামান্য কয়েকটি দিকই আমরা আলোচনা করলাম । মূলত 
মুমিনের সমস্ত কাজই সৌন্দর্যবোধে উদ্বুদ্ধ । কারণ স্বয়ং আল্লাহ্‌ তায়ালাই 
মুমিনকে সৌন্দর্য ধারণ করতে বলেছেনঃ 

১. হে নবী বলো £ আল্লাহ্‌ তার বান্দাহদের জন্যে যেসব সৌন্দর্য ও পবিত্র 
জীবিকা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো কে তাদের জন্যে হারাম করলো? [আল 
কুরআন ৭ £ ৩২] 

২. পৃথিবীতে যা কিছু সাজ সরঞ্জাম আছে, সেগুলো দিয়ে আমরা পৃথিবীর 
সৌন্দর্য বিধান করেছি। [সূরা আ'রাফ ঃ ৭] 

৩. সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য । [সূরা কাহফ £ ৪৬] 

৪. হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য 
গ্রহণ করো । [সূরা আ'রাফ ঃ ৩১] 
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ইন্দ্রিয় কালচার একটি গুরুত্বপূর্ণ কালচার । মানুষ কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের 
অধিকারী । এই ইন্দ্রিয়গুলোর চর্চা মানুষ কিভাবে করছে, তার ভিত্তিতেই নিণীতি 
হয় তার কালচার। আর কোনো কিছুর চর্চার কথা যখনই আসে, তখন তার 
সাথে একটি অনিবার্য কথা যুক্ত থাকে । সেটা হলো ব্যক্তির বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা 
ও দৃষ্টিভংগি। মানুষ যা কিছু চর্চা করে তার উদ্দীপক শক্তি হলো তার বিশ্বাস ও 
দৃষ্টিভংগি। সে যে আচরণই করে তা করে তার বিশ্বাস আর দৃষ্টিভংগির 
প্রেক্ষিতেই। 

এখানে এসেই সৃষ্টি হয় মানুষের কালচারের ভিন্নতা । অর্থাৎ বিশ্বাসের 
ভিন্নতা থেকেই সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির ভিন্নতা । দৃষ্টিভংগি ও ধ্যানধারণার বৈপরিত্যই 
বিভাজন করে কালচারকে । এ ভিন্নতা ও বিভাজন থেকেই জন্ম নেয় আলাদা 
আলাদা সভ্যতা । 

তওহীদি ঈমান আর জড়বাদী বিশ্বাস দু'টি ভিন্ন বরং বিপরীতমুখী দৃষ্টিভংগি 
সৃষ্টি করে । দৃষ্টিভংগির এ বৈপরিত্য মুমিন আর জড়বাদীর সভ্যতা সংস্কৃতিকে 
আলাদা করে দেয়। তওহীদি ঈমান নিরেট এক আল্লাহ্‌মুখী মন সৃষ্টি করে। 
তাতে বস্তুবাদ ও তার বংশধর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, বৈরাগ্যবাদ 
ইত্যাদির কোনো স্থান নেই । ঈমানের সাথে এদের রয়েছে চিরন্তন সংঘাত, 
শত্ৰুতা । তাই একই মনে ঈমান আর তার শক্ররা একত্র হতে পারেনা । 

জড়বাদে বিশ্বাসীদের সংস্কৃতি লাগামহীন । এর কারণ তাদের দৃষ্টিভংগির 
লাগামহীনতা । 

অপরদিকে মুমিনদের সাংস্কৃতিক এক্য বিশ্বজনীন ও শাশ্বত। জীবনের সকল 
দিক ও বিভাগে তাদের যে সংস্কার সংস্কৃতি তার মূল উদ্দীপক শক্তি তাদের একক 
বিশ্বাস, অভিন্ন দৃষ্টিভংগি এবং অদ্বিতীয় ধ্যানধারণা । 
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মুমিনের মন লাগামহীন ঘোড়ার মতো তাকে নিয়ে যেখানে সেখানে ছুটে 
বেড়ায়না। বরং তার মন তার আদর্শ ও আদর্শিক বিশ্বাস দ্বারা সংস্কৃত । তার মন 
সুস্থ প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত । তার মন তাকে মহান ত্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের প্রেরণা 
যোগায়। খোদায়ী গুণাবলীতে গুণাবিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। সৃষ্টিকূলের সেবা করতে 
এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে উজ্জীবিত করে। 

মুমিনের মন চায় মানুষের কল্যাণ, কখনো চায়না কারো অকল্যাণ । তার মন 
সবসময় সুচিন্তা করে। কুচিত্তাকে সে ঠেলে দেয় দূরে । তার মন শুভাকাংখায় 
সিদ্ধ । অশুভ কামনা সে করেনা কারো । তার মন আকাশের মতো উদার । 
সংকীর্ণতা সেখানে পায়না কোনো ঠাই। 

পাপ মন্দ ও অন্যায় কাজে তার মন অনুতপ্ত হয়। ভালো কাজে তার মন 
খুশিতে আপ্লুত হয় মহান প্রভুর সম্মুখে। 

বিজয় ও সাফল্যে তার মন খুশিতে আত্মহারা হয়না, বিনীত হয়। বিপদ 
মুসীবতে তার মন ভেংগে পড়েনা, শান্তধীর সত্তার মতোন থাকে সুদৃঢ় অটল। 
নিরাশা নাগাল পায়না তার। সে থাকে সদা আশাৰিত। তবে সতর্কতা একান্ত 
সাথি হয়ে থাকে তার সব সময় । 

গোটা সৃষ্টি আর সৃষ্টির অণু পরমাণুতে সে অনুভব করে এক আল্লাহ্র 
অস্তিত্বের ও কর্তৃত্বের সীমাহীন নিদর্শন । 

তার মন সবকিছু থেকে সুশিক্ষা লাভ করে । কুশিক্ষা সে করে পরিহার । 

তার মনের মধ্যে আছে মনচক্ষু । আছে বুঝ আর বোধশক্তি। চর্মচোখ যা 
দেখেনা, তার মনচোখ এমন অনেক কিছুই দেখতে পায়। আর যা কিছুই সে 
দেখে সে সম্পর্কে একটা সঠিক বুঝ তার মধ্যে জন্ম নেয়। 

তার মনের আছে সিদ্ধান্ত শক্তি । সে যা কিছু দেখে, যা কিছু বুঝে, তার 
ভালোমন্দ হওয়া সম্পর্কে সে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারে । তার মধ্যে আছে একটি 
সচেতন বিবেক । এ সিদ্ধান্ত সে বিবেককে জানিয়ে দেয় অবিলম্বে । সাথে সাথে 
মন্দটিকে ঘৃণা করতে বলে। স্বাগত জানাতে বলে ভালকে। তার পরখ শক্তি 
তীক্ষ। সে দেখা মাত্র পরখ করে নিতে পারে সত্য আর মিথ্যাকে, হক আর 
বাতিলকে। 

জৈবিক কামনা বাসনা, লোভ লালসা তাকে পরাস্ত করতে পারেনা । বিভ্রান্ত 
ও বিপথগামী করতে পারেনা হক পথ থেকে, সিরাতুল মুস্তাকীম থেকে । কারণ 
তার সতর্ক ও তীক্ষধার বিবেক কখনো বরদাশৃত করেনা কোনো মন্দকে, মেনে 
নেয়না কোনো অন্যায়কে । কখনো কোনো পদশ্বলন হয়ে গেলে প্রভুর অসস্তুষ্টির 
অনুভূতি তাকে দহন করে লেলিহান শিখার মতো, দংশন করে বিষাক্ত গোখরার 
মতো । কখনো এমনটি হয়ে গেলে প্রচন্ড অনুতাপ অনুশোচনায় বিনীত হয় সে 
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প্রভুর দরবারে, অশ্রুসিক্ত কাতর প্রার্থনা নিয়ে হাযির হয় তীর সন্তুষ্টির কামনায় । 
ফিরে আসে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে । 

এভাবে ত্রুটি বিচ্যুতি আর পদশ্থলন হয়ে গেলে সে আরো সচেতন হয়, 
আরো সতর্ক হয়। জৈবিক কামনা বাসনা ও লোভ লালসাকে পরাভূত করার 
কাজে আরো সুদক্ষ হয়ে উঠে। লাভ করে প্রচন্ড আত্মিক শক্তি। ফলে, একজন 
সত্যিকার মুমিনের গোটা ইন্দ্রিয় নিচয় সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌মুখী হয়ে পড়ে । তার যবান, 
চোখ, কান তথা গোটা দেহসন্ত্বা সত্য, ন্যায়, সুবিচার, সহানুভূতি, সেবা, 
সহযোগিতা, শুদ্ধতা, ভদ্রতা, পরিশীলতা ও সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে যায়। 
জবাবদিহী করতে হবে £ 

পা রা “এপ? ক» EAD MAA 

A DEE 53 এ] এল GL নি 

পিস LE SE LAE IAIN 

“এমন কোনো পন্থার অনুসরণ করোনা যা সঠিক হবার ব্যাপারে তোমার 

জ্ঞান নেই। কারণ শ্রুতি, দৃষ্টি এবং মন প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে ।” (সূরা 

বনি ইসরাঈল £ ৩৬) 

অপরদিকে সে হয় অন্যায়, 5555 
কৃপণতা, আত্মকেন্দ্রীকতা, অসংযম, অশুদ্ধতা, অভদ্বতা, অনাচার, দূরাচার, পাপ, 
পংকিলতা, অশ্লীলতা ও অসুন্দরের আবিলতামুক্ত রকমারি ফুল ফলের সুনিবীড় 

সবুজ বনানীর মননশীল এক সম্মোহনী উদ্যানের মতো ঃ 

নি বোর 4155711255ি arf ৬৮:৮1 

- AS NO DANE SALA Jad 
০৯১০ 2 L333 2 ll ley 


পাপ ০০৪ পা 9 


০১ ০১৯১০ 2H 54 ৫৪১৯১৯৩৯৩৮৩ 
wll ১2 ০০513 571 ET TEIN 9241 
রে রি 921১1 ০০৮ ৬৮৫০৩ 


পা শার্ট কি 222 জি পে 22 ০৮৮৭ 
S39 bs 7 
তিনি চরিত DEL HG ny CPi 
7-7 2, 3 2-2 95০০০৬১ Pr 2493 পৰত ৰ 


63৯৩ be GI ১৯৩৫৩ ০১ 5১৯০ phe 152 4515 
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পন বজ জো দি লাজ লো: লাক ক ৫:৯2 
(91১৯০ 1) ০415011515৩ 25025158551 
“তোমরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের হুকুম পালন করো । আশা করা যায়, তোমাদের 
প্রতি দয়া করা হবে। এগিয়ে চলো তোমাদের প্রভুর ক্ষমার পথে আর সেই 
পথে যা পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে চলে গেছে। 
এটা সেই সব আল্লাহৃভীরু লোকদের জন্যে তৈরি করা হয়েছে যারা সচ্ছল 
অসচ্ছল সর্বাবস্থায়ই অর্থদান করে, ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং অপরের দৌষ 
ক্রটি ক্ষমা করে দেয়। এরূপ কল্যাণকামী লোকদের আল্লাহ্‌ অত্যন্ত 
ভালোবাসেন। আর এরা সেসব লোক যারা কোনো অশ্লীল বা পাপ কাজ 
করে আত্মযুল্ম করে ফেললে সাথে সাথে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তার 
কাছে নিজেদের অপরাধের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করে, কারণ আল্লাহ্‌ ছাড়া আর 
কে গুনাহ মাফ করতে পারেন? -অতপর জেনে বুঝে নিজেদের কৃত 
অপরাধের উপর আর দাড়িয়ে থাকেনা । এসব লোকের জন্যে তাদের প্রভুর 
পক্ষ থেকে প্রতিদান রয়েছে ক্ষমা আর সেই জান্নাত যার ভূমিতে প্রবহমান 
রয়েছে ঝর্ণাধারা । সেখানে চিরকাল থাকবে তারা । সুকর্মে তৎপর লোকদের 
জন্যে কতইনা চমৎকার এ প্রতিদান” (সুরা আলে ইমরান £ ১৩২-১৩৬) 
CEREALS পাটি ৩ 
০০4৯ JS এ! ০৯৭ ৮০০, 
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“যখন তারা রসূলের উপর অবতীর্ণ কালাম শুনে, দেখবে, সত্য উপলব্ধি 
করতে পারার কারণে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে । তারা বলে উঠে £ 
“ওগো আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। সাক্ষ্যদাতাদের মাঝে 
আমাদের নামও লিখে নাও।' তারা আরো বলে ঃ কেন আমরা আল্লাহ্র 
প্রতি ঈমান আনবোনা এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তা মেনে 
নেবোনা, যখন আমাদের পরম কামনা হলো আমাদের প্রভু যেনো 
আমাদেরকে সত্যনিষ্ঠ লোকদের মধ্যে শামিল করে নেন।” (সূরা আল 
মায়িদা £ ৮৩-৮৪) 
এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির ইন্দ্রিয় 
নিচয় তার মন মন্তিষ্ক, শ্রবণশক্তি, চোখ ও দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি কী চমৎকারভাবে 
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তাকে শুদ্ধ, সংস্কার ও পবিত্র করে তোলে। অবিশ্বাসীরা শুদ্ধি, সংস্কার ও 
পবিত্রতার এ সুউচ্চ পর্যায়ের কথা কল্পনাই করতে পারেনা । একটি হাদীসে 
কুদসীতে আইডিয়াটি একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন 
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(১১১১৬ ৬৪1 :১৯৪এ। ০১৯০০) 44550 
“যে আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। 
ফরয করা বিধানসমূহ পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে। 
আর যখন তারা আমার নৈকট্য লাভের জন্যে নফলও আদায় করতে থাকে, 
তখন আমি তাদের ভালোবাসতে থাকি । আর আমি যখন কাউকেও 
ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে । আমি তার 
চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে । আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে 
স্পর্শ করে। আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে । সে যখন আমার 
কাছে কিছু চায়, আমি অবশ্যি তাকে দান করি। সে যখন আমার কাছে 
আশ্রয় চায়, আমি অবশ্যি তাকে আশ্রয় প্রদান করি । আমি কোনো কাজ 
করতে চাইলে নির্দিধায় করে ফেলি। কিন্তু আমার মুমিন দাসের জীবন 
সম্পর্কে কিছু করার ক্ষেত্রে আমার মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকে । সে মৃত্যুকে 
অপছন্দ করে, অথচ আমি অপছন্দ করি তার জীবন সায়াহৃকে ।"' (সহীহ 
বুখারি £ আবু হুরাইরা) 
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ক. আগ্রাসনের শিকার ইসলামী সংস্কৃতি 

ইসলামী সংস্কৃতি বাংলাদেশের এই ভৌগলিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর 
এতিহ্যবাহী সংস্কৃতি । ইসলামী সংস্কৃতির মূল এখানকার সমাজ ব্যবস্থার সুগভীরে 
প্রোথিত এবং এ সংস্কৃতি এদেশের জন সমাজে শত শত বছর থেকে লালিত । 
বর্তমানে এদেশে ইসলামী সংস্কৃতি যেমন আগ্রাসনের শিকার, তেমনি রয়েছে এর 
তীব্ৰ প্রাবল্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনা । 

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় নব্বই জন মানুষ মুসলমান । এদেশ 
মুসলমানদের দেশ । ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হয়েছিল ইসলামের কারণে । 
সাতচল্লিশের স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের জাতাকলে 
নিম্পেষিত হতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা । তারই পরিণতিতে একাত্তর 
সালে পাকিস্তান বিভক্ত হতে বাধ্য হয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করে 
বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে । বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ । ১৯৪৭ সালে 
ইসলাম আর ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বন্দের ফলে যে ভারত বিভাগ হয়েছিল, মূলত তারই 
শেষ পরিণতিতে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করতে পেরেছি। 

ইসলামকে যারা জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তারাই মুসলিম । 
বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবনাদর্শ ইসলাম । ইসলামী ভাবধারা এবং জীবন 
বোধই এখানকার মুসলমানদের আদর্শ । ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান ও 
বৈশিষ্টসমূহই বাংলা্দশের মুসলমানদের ঈমান আকীদা, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি 
এবং মন মানসিকতায় একাকার হয়ে আছে। কিন্তু আজ আমাদের সংস্কৃতি 
আগ্রাসনের শিকার । ইসলামের শত্রুরা আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চতুর্মুখী যুদ্ধ 
শুরু করেছে। 
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আমাদের ঈমান আকীদা ও বিশ্বাসের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের 
দৃষ্টিভংগি, ধ্যান ধারণা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত হানা হচ্ছে। 
আমাদের উপর বস্তুবাদী চিন্তাধারা চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। জীবনের মহান লক্ষ্য 
পথে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। চরিত্র ও নৈতিকতার উপর 
আঘাত হানা হচ্ছে। আমাদের সমাজে অশ্লীলতা, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি ছড়িয়ে 
দেয়া হচ্ছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী নগ্ন আদিরসের অবাধ আমদানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
বিকৃতিকে সুকৃতির আবরণ দিয়ে মাতিয়ে তোলা হচ্ছে। আমাদের রীতিনীতি, 
প্রথা, এতিহ্য ইত্যাদিকে পদদলিত করা হচ্ছে। আমাদের সাহিত্য, শিল্পকলা ও 
বিজ্ঞানকে আমাদের নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত করা হচ্ছে। অশ্রীলতা, 
পংকিলতা, নীতিহীনতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। পারিবারিক এঁতিহ্য ধ্বংস করা 
হচ্ছে। পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটানো হচ্ছে। মূলত এইসব হচ্ছে ইসলামী 
সমাজ ও রা্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকার সুযোগে । 

যেসব মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, সেগুলো 
হলোঃ 

১. আদর্শহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ৷ 

২. নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্রীল বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকা । 

৩. টেলিভিশনের নগ্ন অপসং্কৃতির প্রচার । 

8. বিদেশী ইসলাম বিদ্বেষী ও বস্তুবাদী দর্শনের বাহক বই পুস্তক ও 
পত্রপত্রিকার অবাধ আমদানি । 

৫. আদর্শবোধ বিবর্জিত সিনেমা, নাটক, গান, যাত্রা ইত্যাদি । 

৬. সহশিক্ষা । 

৭. অশ্লীল, নৈতিকতা বিবর্জিত অডিও, ভিডিও । দেশী ও বিদেশী । 

৮. ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার অপচেষ্টা । 

৯. সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা এবং ব্যক্তি ও জাতিপৃজা । 

১০. রাজনৈতিক অনাচার । 

১১. আদর্শহীন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা । 

১২. N.G.০. -দের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা । 

১৩. নারী ও শিশু শ্রম। 

১৪. পরনির্ভরশীলতা ইত্যাদি । 


খ. ইসলামী সংস্কৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা 
তবে বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির জাগরণ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও জোরদার 
হয়েছে। এর কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ 
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১. ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেতনা জোরদার হয়েছে। 

২. যুব সমাজের মাঝে ইসলামী জীবনবোধ ও চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। 

৩. ইসলামী বই পুস্তক ও পত্রপত্রিকা রচনা এবং প্রকাশনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

৪. শিল্প সাহিত্যের অংগনে ইসলামী ভাবধারায় সংগঠন সংস্থা গড়ে উঠছে। 
অডিও, ভিডিও তৈরি শুরু হয়েছে। 

৫. কিছু কিছু আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। 

৬. ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। 

৭. ব্যাপকভাবে তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল, ওয়ায মাহফিল হচ্ছে। 

৮. রেডিও, টিভিতে আযান প্রচারিত হয় । 

৯. নতুন নতুন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মসজিদে মুসল্লি বাড়ছে। 

১০. যুবতীদের মধ্যে হিজাব চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

১১. ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের 
স্বকীয় সংস্কৃতির পতাকাবাহীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। মানুষ ইসলামী 
আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ইসলামী চেতনা ও জীবনবোধ তীব্র হচ্ছে। 

গ. সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার করতে হবে 

তবে ইসলামী সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবার লক্ষ্যে আরো তীব্র আন্দোলন গড়ে 
তোলা দরকার । এ ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক কাজ জোরদার 
করা দরকার। 

ইতিবাচক কাজগুলো হলো ঃ 

১. ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার আন্দোলন জোরদার করতে হবে। 

২. ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে আরো ব্যাপকভাবে শিল্প ও সাহিত্য সংস্থা 
গড়ে তুলতে হবে। 

৩. ইসলামী জীবন দর্শনকে প্রতিফলিত করে ব্যাপক বই পুস্তক রচনা, 
প্রকাশনা ও বাজারজাত করার ব্যবস্থা করতে হবে । জেলায় জেলায় ইসলামী বই 
মেলার ব্যবস্থা করতে হবে। 

৪. ইসলামী চেতনাধারী পত্রপত্রিকার প্রকাশনা প্রচুর বৃদ্ধি করতে হবে। 

৫. ইসলামী জীবনবোধকে প্রতিফলিত করে ব্যাপক ভিডিও, অডিও তৈরি 

৬. রেডিও এবং টেলিভিশনে ইসলামী সংস্কৃতির বাহক প্যাকেজ প্রোগ্রাম 
করতে হবে। 
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৭. ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন জোরদার করতে হবে। ব্যাপক আদর্শ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। 

নেতিবাচক যে কাজগুলো করা দরকার, সেগুলো করতে হবে সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে । সেগুলো হলো বিরোধিতার কাজ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সৃষ্টির 
কাজ এবং নির্মূল করার কাজ। সে কাজগুলো করতে হবে £ 

১. অশ্লীল পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও আমদানির বিরুদ্ধে । 

২. ইসলাম বিরোধী ও অশ্লীল লেখক, লেখিকা, তাদের রচিত বই পুস্তক 
এবং প্রকাশকদের বিরুদ্ধে । অনুরূপ বই পুস্তক আমদানির বিরুদ্ধে । 

৩. টেলিভিশন ও রেডিওতে প্রচারিত অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে । 

৪. অশ্লীল ভিডিও অডিও তৈরি ও প্রদর্শনের বিরুদ্ধে । 

৫. অশ্লীল ও নৈতিকতা বিরোধী সিনেমা, নাটক, গানবাদ্য, যাত্রা এবং 
অন্যান্য অশ্লীল চারুকলার বিরুদ্ধে । 

৬. আদর্শ বর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে । 

৭. সহশিক্ষার বিরুদ্ধে । 

৮. অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও পর্দাহীনতার বিরুদ্ধে । 

৯. যাবতীয় নেশা ও নেশাভিত্তিক আড্ডাখানার বিরুদ্ধে । 

১০. ধর্মহীন রাজনীতির বিরুদ্ধে । 

১১. অপসংস্কৃতির ধারক বাহক এন, জি, ও দের অপকর্মের বিরুদ্ধে । 

১২. ইসলাম বিরোধী মিশনারিদের তৎপরতার বিরুদ্ধে । 

১৩. সুদ, জুয়া, যুলুম ও অবিচারের বিরুদ্ধে । 

এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে নিয়মতানত্রিকভাবে। এগুলোর 
বিরুদ্ধে জনগণের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিতে হবে। মানুষের মাঝে তীব্র 
আদৰ্শবাদী চেতনাবোধ সৃষ্টি করে এগুলোকে নির্মূল করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে 
মরহুম মাওলানা আব্দুর রহীম অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন ঃ 

“আমাদের সংস্কৃতিকে বিজাতীয় ও আদর্শ বিরোধী উপাদান ও ভাবধারামুক্ত 

করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার 

উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শবাদীদের সংগ্রাম চালাতে হবে । এ সংগ্রাম কঠিন, 

ক্লান্তিকর। এ পথে পদে পদে বাধা বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার 

সন্মুখীন হতে হবে। কিন্তু পূর্ণ নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে এ সংগ্রাম চালাতে 

পারলে এর জয় সুনিশ্চিত। বর্তমান বিশ্ব এমনি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবতাবাদী 

ও সকল মানুষের জন্যে কল্যাণকর এক সংস্কৃতির প্রতিক্ষায় উদগ্রীব ।”১৩ 

(৩ আগষ্ট £ ১৯৯৩) 


রি সহি ১৫০ Ee 
১৩. জহানে নও £ শিক্ষা ও সংঙ্কৃতি সংখ্যা, মার্চ ১৯৬৯ । 


www.amarboi.org 


www.amarboi.org 


৬৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


অনুবন্ধ 


অনেক প্রতিভা দিয়ে মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ 
প্রতিভাকে যতো বেশি কাজে লাগানো যায়, ততোই তা বিকশিত হয়। 
মানুষ তার প্রতিভাকে বিকশিত করে দুনিয়া পরিচালনা করে । মানব 
জীবনের যতোটি বিভাগ আছে তার সর্বক্ষেত্রেই মানুষ নিজের যোগ্যতা 
ও প্রতিভা অনুযায়ী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। 

মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে তার মধ্যে আবার দু'টি প্রবৃত্তি ও প্রবণতা 
দিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি ভালো আরেকটি মন্দ। আর সে তার প্রবৃত্তি 
ও প্রবণতা অনুযায়ীই তার প্রতিভা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে থাকে। 
উভয় প্রবণতার যেটা তার মধ্যে প্রভাবশালী হয়ে দেখা দেয়, তার 
যোগ্যতাও সেদিকেই বিস্তার লাভ করে। 

এমতাবস্থায় তার মন্দ প্রবণতাকে বিজিত এবং ভালো প্রবণতাকে 
বিজয়ী করার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । তা না হলে যমীন ও 
যমীনের অধিবাসীরা বিপর্যয়ের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পেতে 
পারেনা । আর এ জন্যেই প্রতিটি দেশে এমন একটি সুপরিকল্পিত আদর্শ 
শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যা তার সর্বপর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে সৎ 
প্রবণতা অনুযায়ী দৃষ্টিভংগি ও মন মানসিকতার দিক থেকে একটি 
মজবুত অন্রালিকায় পরিণত করবে। বস্তুত একটি আদর্শ জাতির 
সর্বপ্রকার শিক্ষার লক্ষ্য হবে একটি । যে কোনো বিভাগের শিক্ষা তার 
শিক্ষার্থীকে একই লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ও ধাবিত করবে। ব্যাপক বিস্তৃত 
কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করেও যেন তাদের সকলের মন হয় এক, চিন্তা হয় 
অভিন্ন । একই জনবসতিতে যে লোকগুলো বাস করে, তাদের 
আকীদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি, মন মানসিকতা ও চিন্তাচেতনা যদি এক না 
হয়, তবে তারা ‘এক জাতীয়’ হতে পারেনা । শিক্ষা থেকেই সৃষ্টি হয় 
নেতৃত্বের । শিক্ষা যদি হয় লক্ষ্যহীন, তবে সে জাতির নেতৃত্বও লক্ষ্যহীনই 
হয়ে থাকে । ফলশ্রুতিতে জাতির উপর নেমে আসে বিরামহীন বিপর্যয় । 

আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। মুসলিম আমলের পর বৃটিশ 
শাসনামলে সম্রাজ্যবাদীরা এ দেশের নাগরিকদের লক্ষ্যহীন করে দেয়ার 
জন্যে চাপিয়ে দেয় লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা । অবশেষে সম্রাজ্যবাদীরা ' 
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বিদায় নিলেও তাদের চক্রান্ত অনুযায়ী লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে 
উঠে এ দেশীয় লক্ষ্যহীন ব্যক্তিতৃ। বার বার ভূখন্ডের স্বাধীনতা লাভ 
করলেও আমরা আজ পর্যন্ত একটি একমুখী আদর্শবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার 
সাক্ষাত লাভ করতে পারিনি । যার ফলে জাতীয় পর্যায়ে চরম অস্থিরতা 
জাতিকে অবিরাম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। 

লক্ষ্যহীন এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আকীদা বিশ্বাস, মন 
মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিকে বিভিন্নমুখী স্রোতে প্রবাহিত করে । এ 
শিক্ষা উদার নয়, সংকীর্ণ। এ শিক্ষায় ব্যক্তিগত চিন্তার উর্ধ্বে উঠে 
জাতীয় ও সর্ব মানবিক চিন্তা করার অবকাশ খুবই কম। এ 
শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা মানসিকতার ভিত 
নেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রত্যয়হীন করে দিচ্ছে। মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছার 
ধ্যান ধারণা তাদের মধ্যে বাকি রাখছেনা। তাদের অসৎ প্রবণতাকে 
দমন ও সৎ প্রবণতাকে বিজয়ী ও বিকশিত করে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
এতে নেই। 

এ শিক্ষা ব্যবস্থা এতই মারাত্মক যে তা একই আকীদা বিশ্বাসের 
অধিকারী জনগোষ্ঠীর সন্তানদের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসের বিভিন্নতা সৃষ্টি 
করে দেয়। আকীদা বিশ্বাসের এ বিভিন্নতার কারণে বিদ্যা পীঠগুলোতে 
তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আমাদের উচ্চ 
শিক্ষাংগনগুলোতে আদর্শিক দ্বন্দ এতই প্রকট যে, এ জন্যে অহরহ 
সংঘর্ষ লেগে আছে। কারো কারো মতে শিক্ষার প্রস্তুতির চাইতে 
সংঘর্ষের প্রস্তুতিতেই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ সময় কাটে । ফলে 
সেশনজট লেগেই আছে। 

বলাবাহুল্য এ ছাত্ররাই আবার শিক্ষক হয়। তাই, আমাদের ছাত্র 
শিক্ষক সকলের জীবনই লক্ষ্যহীন, লক্ষ পথের অনুসারী । মোট কথা 
দেউলিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষাংগনগুলোতে 
আজ এমন চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে যে, চিন্তাশীলরা জাতির 
ভবিষ্যত সম্পর্কে আতংকিত । 

এ শিক্ষাই উৎপাদন করে আমাদের দেশের কর্ণধারদের ৷ এ দুষ্ট 
শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জাতীয় তথা সর্বক্ষেত্রের নেতৃত্বের 
ভেংগে চুরমার করে দিয়েছে । জাতীয় রাজনীতির ধারা অসংখ্য 
_গতিপথে প্রবাহিত। জাতীয় নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছে। 


-€ 
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৬৬ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শুধুমাত্র লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার কবলে পড়ে জাতি আজ সর্বক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ 
সংকটকাল অতিক্রম করছে। জাতিকে এখন বীচানো প্রয়োজন । তাকে 
এখন ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। 

তাই প্রয়োজন একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার, একটি আদর্শিক 
শিক্ষা ব্যবস্থার । যে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে ইসলামী আদর্শের অনাবিল 
সংস্কৃতির বাহক। যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের অন্তর্গত আকীদা বিশ্বাসকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করবে । তাদের মন মানসিকতাকে এক করে তুলবে । তাদের 
চিন্তাচেতনার গতিকে প্রবাহিত করবে অভিন্ন স্রোতে । যে শিক্ষা ব্যবস্থা 
তাদের সৎ প্রবণতাকে লালন করবে, বিকশিত করবে এবং করবে দুর্জয়। 
আর তাদের অসৎ প্রবণতাকে দমন করবে, করবে নিরুৎসাহিত । তাদের 
মনকে করবে উদার । যে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে তাদের জীবনবোধ উৎসারিত 
সংস্কৃতির বাহন এবং তাদেরকে তাদের জীবন লক্ষ্যে পৌঁছাবার সিড়ি । 
জীবনের যে ক্ষেত্রেই তারা কর্মরত থাকুকনা কেন তাদের জীবন লক্ষ্যকে 
করবে এক। তাদের পরিণত করবে একই চিন্তার অধিকারী একটি 
শক্তিশালী জাতিতে । 

বলাবাহুল্য, বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের গোলামে পরিণত হবার পূর্বে এ 
দেশবাসীর হাতে এমনি একটি শিক্ষা ব্যবস্থাই ছিলো । সে শিক্ষা ব্যবস্থার 
সৃষ্ট নেতৃত্ব গোটা ভারত বর্ষকে সুনিপুণতাবে শাসন করেছে । আর তা 
হচ্ছে ইসলাম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র ইসলামী 
শিক্ষা ব্যবস্থাই নাগরিকদের মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্টসমূহ সর্বোত্তমভাবে 
সৃষ্টি করতে সক্ষম । 

ইসলামী শিক্ষার ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন। কিন্তু 
এ আপত্তিও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থার 
ফলশ্রুতি। 

তাই আমাদের জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে একটি 
আদর্শ মানব সমাজে রূপান্তরিত করার জন্যে প্রয়োজন অবিলম্বে এখানে 
ইসলামের ভিত্তিতে একটি পরিকল্পিত আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা ৷ 
আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন।৯ 


১. ‘যুগপূর্তি স্বরণিকা' আল আমীন একাডেমী, চাদপুর, মার্চ ১৯৯০ইং 
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© 
শিক্ষা কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? 


দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। শিক্ষার 
উদ্দেশ্য বর্ণনা করে গেছেন। প্রাচীন দার্শনিক এরিস্টোটল, সক্রেটিস ও প্লেটো 
শিক্ষার তাৎপর্য বর্ণনা করে গেছেন। সেই থেকে পরবর্তী সকল যুগের 
চিন্তাবিদরাই শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলেছেন। শিক্ষার পরিচয় এবং সংজ্ঞা দেবার 
চেষ্টা করেছেন। 

আল কুরআন থেকে জানা যায়, নবীগণ শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত 
হয়েছিলেন। তাঁরা শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নিজ নিজ 
জাতির সামনে পেশ করেছেন। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ আল 
কুরআন এবং তাঁর নিজের বাণী হাদীস থেকে শিক্ষার তাৎপর্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য 
দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয় । 


শিক্ষা কি? 

এবার আমরা জানতে চেষ্টা করবো শিক্ষা কি? শিক্ষার সংজ্ঞা কি? তাৎপর্য 
কি? আর প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা বলতে কি বুঝায়? প্রথমে কয়েকটি শব্দ ব্যাখ্যা 
করতে চাই। যেসব শব্দ ব্যবহার করে "শিক্ষা" বুঝানো হয় সেগুলোর বিশ্লেষণ 
শিক্ষার মর্ম বুঝার সহায়ক হবে। যেমন কোনো বস্তুকে বুঝতে হলে তার 
উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা একান্ত জরুরি । 

ইংরেজি ভাষায় শিক্ষার প্রতিশব্দ হলো Education. Education 
শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হলো £ শিক্ষাদান ও প্রতিপালন, শিক্ষাদান, 
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৬৮ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


শিক্ষা । Educate মানে 8 10 bring up and instruct, to teach, 
(0 rin অর্থাৎ প্রতিপালন করা ও শিক্ষিত করিয়া তোলা, শিক্ষা দেওয়া, 
অভ্যাস করানো ।২ 

Joseph T. Shipley তাঁর "Dictionary of word Origins'-4 
লিখেছেন, E৭॥০৭i০৷॥ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন '6Ed€x' এবং 
'Ducer-Duc’ শব্দগুলো থেকে। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ হলো, যথাক্রমে 
বের করা, পথ প্রদর্শন করা । আরেকটু ব্যাপক অর্থে “তথ্য সংগ্রহ করে দেয়া’ 
এবং “সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে দেয়া ।' 

একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, ছ১011081101 শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী শিক্ষা 
হলো শিক্ষার্থীর মধ্যকার ঘুমন্ত প্রতিভা বা সম্ভাবনার পথ নির্দেশক ।৩ 

আরেকজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন ঃ 

"Education denotes the realization of innate human 

potentialities of individuals through the 

accumulation of knowledge.” 8 

কুরআন হাদীস এবং আরবি ভাষায় শিক্ষার জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার 
করা হয়েছে, সে শব্দগুলো এবার বিশ্লেষণ করে দেখা যাক । এ ক্ষেত্রে পাঁচটি 
শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। সেগুলো হলো ঃ ১. তারবীয়াহ্‌ (১2) ২. তা'লীম 
(225) ৩.তা'দীব (২242) ৪.তাদরীব (2955) ৫.তাদরীস 


(22০5) । 
এই শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ নিম্নরূপ £ 


গু ১ শব্দটি নির্গত হয়েছে ৬১) শব্দ থেকে। ৬: মানে $ 
Increase, to grow, to grow up, to 6660, to raise, rear, 
bring up, to educate, to teach, instruct, to bread, to 
develop, augment. 

আর 4,১2 মানে 8 Education, up bringing, Instruction, 
Pedagogy, Breeding, Raising.¢ 


২. Samsad English-Begall Dictionary, Calcutta 22nd pression 

September 1990. 

৩. মোহাম্মদ আজহার আলী ঃ পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন, বাংলা একাডেমী-১৯৮২। 

.8. Education in Islamic Society : A.M. Chowdhury : Dhaka 
1965 

৫. মু'জামুল লুগাতুল আরাবিয়াতুল মু'আসিরাহ By J. Milton Cowan. 
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শিক্ষা ৬৯ 
€ (1.5 শব্দটি গঠিত হয়েছে 1 থেকে । তা'লীম (2:5) মানে ঃ 


Information, Advice, Instruction, Direction, Teaching, 
Training, Schooling, Education, Apprenticeship.৬ 

@ _ ১5 [তা'দীব] শব্দটি গঠিত হয়েছে এ+ [আদব] শব্দ থেকে। 
'আদব' (23) মানে 8 Culture, Refinement, Good breeding, 
Good manners, Social graces, Decorum. এ অর্থবহ ৯১ 
[আদব] শব্দটি থেকেই গঠিত হয়েছে 245 শব্দ। তাই তা'দীব শব্দের মধ্যে 
একদিকে যেমন এইসব অর্থও নিহিত রয়েছে ,অন্যদিকে তা'দীব দ্বারা 
Education এবং 1[015011)11176ও বুঝায় ।৭ 

গ ১১১২ [তাদরীব] মানে £ Habitation, Accustoming, 
Practice, Drill, Schooling, Training, Coaching, 
Tutoring.৮ 

গ _.,,এ১ [তাদরীস] শব্দটি গঠিত হয়েছে 4১১ [দরস্] শব্দ 
থেকে । তাদরীস মানে £ To study, to learn, to teach, to 
instruct, to wipe out, to blot out, to thrash out, 
tulion.৯s 

আভিধানিক অর্থ থেকেই পরিষ্কার হলো, এই পরিভাষাগুলো ব্যাপক 
অর্থবোধক । বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দদ্বয় অত্যন্ত প্রশস্ত ভাব ব্যঞ্জনাময়। 
তৃতীয় শব্দটি ব্যবহৃত হয় বিশেষভাবে আচরণগত সুশিক্ষাদান অর্থে । চতুর্থ 
শব্দটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাখত অভ্যাস গড়ে তোলা অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। পঞ্চম শব্দটি ব্যবহৃত হয় পঠন, পাঠন, শিক্ষাদান, পাঠদান এবং 
শিক্ষাদানের মাধ্যমে অনাকাংখিত অভ্যাস ও অবস্থা দূরীকরণ অর্থে । 

এই পরিভাষাগুলো থেকে শিক্ষার সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য ও ব্যাপক পরিধি 
সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এই পাঁচটি পরিভাষার মর্মার্থ সাজিয়ে লিখলে 
ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে । আভিধানিক অর্থ 
থেকে এই পরিভাষাগুলোর মর্ম নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ 
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৭০ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


১. প্রবৃদ্ধি দান করা/বৃদ্ধি করা/বড় করে তোলা। 

২. উন্নত করা/উচু করা/অগ্রসর করানো । 

৩. পূর্ণতা দান করা/মহস্তর করা/মহান করা/প্রন্ষুটিত করা। 

৪. জাগিয়ে তোলা/উথিত করা/উজ্জীবিত করা। 

৫. নির্মাণ করা/প্রতিষ্ঠিত করা/গড়ে তোলা। 

৬. লালন পালন করা/প্রতিপালন করা । 

৭. শিক্ষাদান করা/শিক্ষিত করে তোলা। 

৮. অভ্যাস করানো/অনুশীলন করানো/হাতে কলমে শিক্ষা দেয়া/চর্চা 
করানো/নিয়মানুবর্তিতা শেখানো । 

৯. পরামর্শ দেয়া/শিক্ষাপূর্ণ আদেশ দেযা/জ্ঞাপন করা ডিপদেশ দেয়া । 

১০. অনাকাংখিত আচরণাদি থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে শাসন 
করা/সুসভ্য করে গড়ে তোলার জন্যে শাসন করা। 

১১. অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত করা/সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা/জন্মগত 
শক্তি, প্রতিভা ও যোগ্যতাকে প্রস্ফুটিত ও উদ্দীপ্ত করে দেয়া। 

১২. সম্প্রসারিত করা/একটু একটু করে খোলা/বিকশিত করা। 

১৩. পথ প্রদর্শন করা/পথ নির্দেশনা দান করা/সঠিক পথের সন্ধান দেয়া। 

১৪. প্রেরণা দেয়া)ডিদুদ্ধ করা/ডিদ্দীপ্ত করা/উৎসাহ প্রদান করা। 

১৫. সন্ধান দেয়া/ সংবাদ দেয়া/ তথ্য প্রদান করা। 

১৬. শিক্ষাদান পূর্বক নিয়মানুগ করানো । 

১৭. আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদান । 

১৮. শিক্ষা নবিশিতে ভর্তি হওয়া । 

১৯. সংস্কার করা/সংস্কৃতবান করা/সুসভ্য করা/সংশোধন করা/ঘসে মেজে 
পরিচ্ছন্ন করা/নির্মল করা । 

২০. শালীনতা, ভদ্রতা শোভনতা, শিষ্টাচার এবং সম্মানজনক ও মর্যাদা ব্যঞ্জক 
আচার ব্যবহার শেখানো । 

২১. ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও অমায়িক আচরণ শেখানো। 

২২. আদব কায়দা শিক্ষাদান/উন্নত জীবন প্রণালী শেখানো । 

২৩. উন্নত নৈতিক আচরণ শিক্ষাদান/সচ্চরিত্র শিক্ষাদান । 

২৪. প্রথা ও রীতিনীতি অভ্যস্ত করানো । 
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২৫. মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক ধাত পরিগঠন করা। 

২৬. কর্মদক্ষ করানো/কর্মেঅভ্যন্ত করানো/কৌশল শেখানো/নিপুণতা অর্জনে 
সহায়তা করা। 

২৭. অধ্যয়ন করা/দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশের সাথে পাঠ 
করা/স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে অধ্যয়ন করা। 

২৮. বিচার বিবেচনা করা/চিস্তাভাবনা করা/গবেষণা করা/ পুংখানুপুংখ 
পরিক্ষা করা/অনুসন্ধান করা । 

২৯. উদ্ভাবন করা। 

৩০. বিদ্যার্জন করা/পান্ডিত্য অর্জন করা/শেখা/জানা/ দক্ষতা অর্জন করা। 

আরবি ও ইসলামী পরিভাষায় শিক্ষার জন্যে যে শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়, এ 
হলো সেগুলোর বাংলা অর্থ ও মর্ম। এর মধ্যে একেবারে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ 
থেকে আরম্ভ করে মানসিক, আত্মিক, নৈতিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ বিকাশ 
উন্নয়ন, পরিশীলতা ও দক্ষতা অর্জনের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও 
মনীষীদের মতামত আলোচনা করলেও দেখা যায়, তাঁদের কেউ কেউ শিক্ষার 
খুব সংকীর্ণ অর্থ করেছেন। আবার কারো কারো দৃষ্টিতে শিক্ষার পরিচয় পরিধি 
অত্যন্ত ব্যাপক। মূলত শিক্ষা মানুষের পূরো জীবন পরিব্যাপ্ত। দোলনা থেকে 
কবর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপকতা পরিব্যাপ্ত। মানুষ তার পূর্ণাংগ জীবনে যা কিছুই 
আহরণ করে, আত্মস্থ করে, তা শিক্ষার মাধ্যমেই করে । যে কোনো জ্ঞানার্জনের 
মাধ্যমই হলো শিক্ষা। 


[২] শিক্ষার উদ্দেশ্য 

প্রথমেই দেখা যাক, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনীষীরা কে কি বলেছেন ঃ 

0 জন ডিউই বলেছেন £ “শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্ম উপলব্ধি ।” 

0 প্রেটোর মত হলো ঃ “শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির 
জন্যে যা কিছুই প্রয়োজন, তা সবই শিক্ষার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত ।” 

0 প্রেটোর শিক্ষক সক্রেটিসের মতে $ “শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার 
বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার ।” 

0 এরিন্টোটল বলেছেন £ “শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মীয় 
অনুশাসনের অনুমোদিত পবিত্র কার্যক্রমের মাধ্যমে সুখ লাভ করা ।” 

0 শিক্ষাবিদ জন লকের মতে ঃ “শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুস্থ দেহে সুস্থ মন 
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৭২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
প্রতিপালনের নীতিমালা আয়ত্বকরণ।” 

0 বিখ্যাত শিক্ষাবিদ হার্বার্ট বলেছেন £ “শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর 
সম্ভাবনা ও অনুরাগের পূর্ণ বিকাশ ও তার নৈতিক চরিত্রের কাংখিত প্রকাশ ।” 

0 কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির উদ্ভাবক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৮7০6০৩]-এর 
মতে ? “শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুন্দর বিশ্বাসযোগ্য ও পবিত্র জীবনের উপলব্ধি ।” 

0 কমেনিয়াসের মতে £ “শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া 
উচিত । আর মানুষের শেষ লক্ষ্য হবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে সুখ লাভ করা ।” 

0 শিক্ষাবিদ Pesta1a22z1 বলেছেন £ “দেহ ও মনের সমান্তরাল পূর্ণ 
বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।” 

0 পার্কার বলেছেন ঃ “পূর্ণাংগ মানুষের আত্ম প্রকাশের জন্যে যেসব 
গুণাবলী নিয়ে শিক্ষার্থী এ পৃথিবীতে আগমন করেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেসব 
গুণাবলীর যথাযথ বিকাশ সাধন ।” 

0 জীন জ্যাক রুশোর মতে £ সুঅভ্যাস গড়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । 

OU Bartrand Russell -এর একটি মন্তব্য হলো £ 


7552 The education system we must aim at 
producing in the future is one which gives every 
boy and girl an opportunity for the best that 
exists.” 


0 স্যার পাসীনান বলেছেন £ শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো £ “চরিত্র গঠন, 
পরিপূর্ণ জীবনের জন্যে প্রস্তুতি এবং ভালো দেহে ভালো মন গড়ে তোলা ৷” 

0 ডঃ হাসান জামান বলেছেন £ “প্রত্যয় দীপ্ত মহত জীবন সাধনায় 
সঞ্জিবনী শক্তি সঞ্চার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ।” 

0 ডঃ খুরশীদ আহমদের মতে $ “স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে 
সুনাগরিক তৈরি করা .......... এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই 
হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ।” 

0 আল্লামা ইকবালের মতে £ “পুণাংগ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ৷” 

0 বিখ্যাত দার্শনিক ও ইসলা” চিস্তানায়ক সাইয়েদ মওদূদী [রঃ] 
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বলেন £ 
“মানুষ কেবল চোখ দিয়েই দেখেনা, এর পেছনে রয়েছে তার সক্রিয় মন ও 
মগজ । রয়েছে তার একটা দৃষ্টিভংগি ও মতামত । জীবনের একটা উদ্দেশ্য 
ও লক্ষ্য আছে তার। সমস্যাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার একটা প্রক্রিয়া 
তার আছে। মানুষ যা কিছু দেখে, শুনে এবং জানে, সেটাকে সে নিজের 
অভ্যন্তরীণ মৌলিক চিন্তা ও ধ্যান ধারণার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে নেয়। 
অতপর সেই চিন্তা ও ধ্যান ধারণার ভিত্তিতেই তার জীবন পদ্ধতি গড়ে 
উঠে । এই জীবন পদ্ধতিই হলো সংস্কৃতি । যে জাতি একটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, 
আকিদা বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের অধিকারী এবং যাদের রয়েছে নিজস্ব 
জীবনাদর্শ, তাদেরকে অবশ্যি তাদের নতুন প্রজন্মকে সেই স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, 
আকিদা বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার 
বিকাশ ও উন্নয়নের যোগ্য করে গড়ে তোলা কর্তব্য । আর সে উদ্দেশ্যকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে তুলতে হবে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ।"১০ 
১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতভাবে “শিশু 
অধিকার সনদ" গৃহীত হয় । এতে চুয়ান্নটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। “অনুচ্ছেদ ২৮" শিশু 
শিক্ষা নিশ্চিত করার দলিল। অনুচ্ছেদ ২৯/১-এ শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করা 
হয়েছে। জুনচ্ছেদটি নিম্নরূপ ঃ 
“শিক্ষার লক্ষ্য 
অনুচ্ছেদ £ ২৯ 
১. শরিক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে 
লক্ষ্য থাকবে- 
ক. শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরি পূর্ণ 
বিকাশ; 
খ. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় 
বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 
গ. শিশুর পিতা-মাতা তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, 
তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 
ঘ. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং 


১০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী £ তালীমাত। 
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৭৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


সকল মানুষ, নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী 
লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে * 
দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি; 

ঙ প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ।” 

এই অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 

দৃষ্টিতে শিশুর শিক্ষার লক্ষ্য হলো £$ 

১. ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ; 

২. মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ; 

৩. মানসিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ; 

৪. শারীরিক সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ; 

৫. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

৬. মৌলিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

৭. জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

৮. পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

৯. নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

১০. নিজস্ব ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

১১. নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

১২. মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

১৩. অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ; 

১৪. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল 
মানুষ, নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের 
মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িতৃশীল 
জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ; 

১৫. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ । 


৩ শিক্ষার্জন প্রক্রিয়া 

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো না কোনো প্রক্রিয়ায় শিক্ষা লাভ করে 
যাচ্ছে। কোনো না কোনো উপায়ে সে অবিরাম জ্ঞানার্জন করেই চলেছে। 
শ্রেণীকক্ষ আর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয় । মানুষ প্রতিনিয়ত জগতের 
সকলের এবং সকল কিছুর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করছে, অর্জন করছে জ্ঞান। 
এই অবিরাম ও প্রতিনিয়ত শিক্ষা কার্যক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে £ 
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শিক্ষা ৭৫ 


১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Informal Education. 
২. উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Nonformal Education. 
৩. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Forma! Education. 


বিধিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক ও 
পাঠ্যপুস্তক এ শিক্ষার প্রধান প্রধান উপকরণ । এছাড়া সময়ের সীমারেখা, 
পাঠ্যসূচির সীমাবদ্ধতা, পরিক্ষার বিধিবদ্ধতা, কর্তৃপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ ও স্বীকৃতির 
বেষ্টনীতে এ শিক্ষার বসবাস। উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষায় এসব আনুষ্ঠানিকতা 
পুরোপুরি থাকেনা বটে, তবে কিছু কিছু থাকে । আবার অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাও এটা 
নয়। 

আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যাতে কোনো কৃত্রিম আয়োজন 
নেই। এখানে গোটা সমাজ আর পুরো বিশ্বজগতই মানুষের শিক্ষাগার । কোনো 
প্রকার বিশেষ আয়োজন ছাড়াই মানুষ এখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিখেই 
চলে। 

এ ক্ষেত্রে মানুষের মা তার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, তার বাপ শিক্ষক । ভাই 
বোন, চাচা চাচি, দাদা দাদি, নানা নানিসহ সকল আত্মীয় স্বজন তার শিক্ষক। 
তার প্রতিবেশীরা তার শিক্ষক। তার পরিবেশ তার শিক্ষক। তার সমাজ ও 
চলমান সামাজিক কার্যক্রম তার শিক্ষক, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম তার শিক্ষক। 
চলমান বিশ্ব ও বিশ্ব ব্যবস্থা তার শিক্ষক। প্রকৃতি তার শিক্ষক। তার নিজের 
সৃষ্টিতে রয়েছে তার জন্যে শিক্ষা। নক্ষত্ররাজি, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং রাতদিনের 
আবর্তনের মধ্যে রয়েছে তার জন্যে শিক্ষা । এসবের কাছ থেকে এবং এসব কিছু 
থেকে মানুষ তার চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে আর মনমস্তিষ্ক দিয়ে অনুভব 
উপলব্ধি করে দিনরাত অবিরাম শিখছে আর শিখছে । আহরণ করছে জ্ঞান আর 
জ্ঞান। বিকশিত করছে নিজের দেহ ও মনকে প্রস্ষুটিত ও পরিশুদ্ধ করছে 
নিজের আত্মাকে । প্রথরিত করছে নিজের বিবেককে । এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা 
অকৃপণ, উদার ও প্রাকৃতিক । কেউই বঞ্চিত হয়না এ শিক্ষা থেকে। 
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© 


১. জ্ঞানের উৎস আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আল কুরআন বলে, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস স্বয়ং আল্লাহ 
তা'আলা । দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত কিছুই তাঁর জানা । তাঁর জ্ঞানের বাইরে কিছু নেই । 
দে 
le TS Pe er TT LATE | 
(VA: 42500) © 55211 
“তারা কি জানেনা, আল্লাহ্‌ তাদের গোপন কথা, গোপন সলাপরামর্শ 
সম্পর্কে জানেন এবং তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ে পূরোপূরি অবহিত?” [সূরা 
তাওবা 8 ৭৮] ৃ রর 
(YY: ১৩১১) 401 25 Mall 0 
592 যান হত সূরা 
আল মূলক ঃ ২৬] 
(1: 5১441) - 0089৫ 0522 89 
“আর আল্লাহ্‌র জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে ।” [তালাক £ ১২] 


পা ৯225০ পা শে 
(4৭ :-91১5১| A. 2০০১১) - 0৮৮৪ 4৫ ০5653 
“আমার প্রভুর জ্ঞান সকল কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত।” [সূরা আনআম $ ৮০, 
সুরা আ'রাফ £ ৮৯] 
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শিক্ষা ৭৭ 


পা রা ) 
2 PA 2 কত চিত পাচ ০:০1 2 চলো “2 
টি) 


(YY: টি ১9। taal 


“তিনি আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই । গোপন ও প্রকাশ্য 
সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি দয়াময় করুণাধার ৷” [সূরা হাশর $ ২২] 


7? টনি 


(04.04 AA: ১৩১1) 7:5০ 1212 41118 
“আল্লাহ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময় ।” [আন নূর £ ১৮, ৫৮, ৫৯] 


২. আল্লাহই মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন ূ 

কুরআন বলে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলাই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে 
জ্ঞান দান করেছেন। তিনি জ্ঞান দান না করলে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে 
নিমজ্জিত থাকতো ঃ দয়ার 
(1): ৪১৬1) 615 70551100255 
“আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শিখালেন।” [বাকারা £ ৩১] 


পা পাপ গ্গ। টেপা ৪০ পা পারা পি? ৯ 9%2 


_ 2 20031 GE 7012805১১০০ 
“দয়াময় মেহেরবান আল্লাহই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে 
সৃষ্টি করেছেন এবং কথা বলতে শিখিয়েছেন।” [সূরা আর রাহমান £ ১-৪] 
এন 

ৃ (০:৮4) HE 
“পড়ো, তোমার প্রভু বড়ই দয়াশীল। তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান 


শিখিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতোনা। 
বিভা নার lt Rs 
০০৩৫০5৪৫0০০ TC ০% 12711 


1519 21585 i 41255858251 
(5৭ : 5১৬41) oO 
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৭৮ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
“আল্লাহ অতি প্রশস্ত উদার মহাজ্ঞানী । তিনি যাকে চান জ্ঞান দান করেন। 
আর যাকে জ্ঞান দেয়া হয়, সে বিরাট কল্যাণের অধিকারী । আর শিক্ষা লাভ 


করে তো কেবল তারাই যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।” [সূরা আল বাকারা 
২৬৮-২৬৯] 
রঃ 4৯4) 71215 এ ০5058 এ এগ 
হে মুহাম্মদ! অবশ্যি তুমি এই কুরআন এক সুবিজ্ঞ মহাজ্ঞানী মহান সত্তার 
ভাজি 
NTO LL, Ce Gh 202 11052 
(১9:০৫) 4155 
“আল্লাহ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমাহ অবতীর্ণ করেছেন আর 
তুমি যা জানতেনা, তা তোমাকে শিখিয়েছেন।” [সূরা নিসা £ ১১৩] 
(০: All) - 26452 
“আর আমার পক্ষ থেকে আমি তাকে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি।” [সূরা 


আল কাহাফ £ ৬৫] 
(MA: i) ESN (115 MEL 


“নিঃসন্দেহে সে আমার দেয়া শিক্ষার ফলেই জ্ঞানবান ছিলো।” [সূরা 
ইউসুফ £ ৬৮] 

EAL EE eT RE 
১২১৮০ ০ ১ 25452 BEALS 


“আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো । আমাকে সকল 
কথার মর্ম উপলব্ধি করার শিক্ষাদান করেছো । ” [সুরা ইউসুফ £ ১০১] 


৮০০০ চি চি. তি 2 ক চল 
(Ae: 4১১১৭ ০৯) সত 21021) ৮১931 by 
“তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।” [সূর৷ বনি ইসরাঈল ৮৫] 
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শিক্ষা ৭৯ 
৩. নবীদের পাঠানো হয়েছে শিক্ষাদানের জন্য 


)) 2d 292,973 7 EA 7 পা পাক পা জিপ রা পা 


EE PCR ACEO CECE ECON SPA 
05045 LE COG হে 
(১০৭ : ৪১৪41) - AAG 


“যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি । 
সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ 
ও বিকশিত করে তোলে, তোমাদের আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় 
আর তোমরা যা কিছু জানোনা, সেগুলো তোমাদের শিক্ষা দেয়।” [সূরা আল 
বাকারা ৪ ১৫১] 


LE Arar 2) 29 ০ 


(26552 A pl ০5 MIE 055 058 
(১২:৮১) 925 
“এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি যেনো বিরতি দিয়ে 


দিয়ে তুমি তা লোকদের পড়ে শুনাও। আর আমি এটা পর্যায়ক্রমে নাযিল 
করেছি।” [সূরা বনি ইসরাইল £ ১০৬] 


> 
9 ক তা পার্পা তা পার্টি পা পা জিত ৩৮০৪ ৬১ 9৮ ৬০ হিপ তে ৩ 


2টি পাঙ্গ পা ০টি তা পা জে চিতা 

(YA: 1) 9৬১৯০ ৪২৩৫ 

“অতপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমদের কাছে হিদায়াত [অর্থাৎ নবী ও 
কিতাব] আসবে, তখন যারা আমার নবী ও কিতাবকে অনুসরণ করবে, 
তাদের কোনো ভয় ও দুঃখ বেদনা থাকবেনা ৷" [সূরা আল বাকারা £ ৩৮ ] 


নবীদেরকেই মানবতার প্রকৃত শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আর তাদের 
মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে মানুষের জন্য প্রকৃত কল্যাণের শিক্ষা। নবীগণ সারা 
জীবন মানুষকে তাদের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই 
আদর্শ শিক্ষক ছিলেন নবীগণ আর আদর্শ শিক্ষা ছিলো তাঁদের শিক্ষা । তাদের 
শিক্ষার বাস্তব রূপ হলো আল কুরআন। 
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৮০ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
8 জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা 


i 1১:31 নি AAA 11 Elo 
(\\: sll) -50595 

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, 

আল্লাহ তাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।” [সূরা মুজাদালা £ ১১] 


BANE SAS scold re 9 নি 


১2১1৬ ০৬712 Sls SL 
(4: aS 
“ওদের জিজ্ঞেস করো, যারা জানে আর যারা জানেনা এই উভয় ধরনের 
লোক কি সমান হতে পারে?” [সূরা যুমার £৯], | 
(YA: ১৮০) 2045115505 ba 201 এ এ 


“আল্লাহ্‌র বান্দাহদের মধ্যে কেবল জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় 


করে ।” [সূরা ফাতির £ ২৮] 
221 25 51 4 | ১০৪ Ct il 1177 


(A: ০1১, J) 2: 


এবং সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী লোকেরাও এই সাক্ষ্যই দেয় যে 
মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।” [সূরা 


আলে ইমরান ঃ ১৮] 
গণ পাস্তা পা চি) পাতি ন 2? ৫ 
০14৯5 34531 নিট 251, 


পা জিত ০25 


(£.: 441) 4555 451 65 


“কিতাবের জ্ঞান ছিলো এমন এক ব্যক্তি বললো, আমি আপনার চোখের 
তা ৮757 2777 


পাপ) চিপ ঞ পাকি পাপা 27248 তত 
রিট 70202 
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শিক্ষা ৮১ 


“কিন্তু জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা বলল £ তোমাদের অবস্থার জন্যে দুঃখ 
হয়! যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তার জন্যে তো 
আল্লাহর পুরষ্কারই উত্তম ।” [সূরা আল কাসাস $ ৮০] 


ক বক ৮৯225 22 টি গণ 


lA a ০০ ৩১ ০৫৩১ ৩৪ 
রবার্ট [সূরা 
আনকাবৃত £ ৪৯] 

1841 ০১ ই 3৩22 + 209 
(৫৮৬: ৯১৪4) 713 
“আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে তাকে মনোনীত করেছেন, কারণ তাকে অঢেল 
মানসিক (জ্ঞানগত) ও শারীরিক যোগ্যতা দান করেছেন।” [সূরা আল 
বাকারা ঃ ২৪৭] 
25725 254 
“এমন কোনো জিনিসের পিছে লেগে পড়োনা, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান 
নেই।” [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৩৬] 
চট Ar ০ 2 
(খাছ : 5১210) Sale 0৫401155835 


“আল্লাহকে সেভাবে স্মরণ করো, যেভাবে তিনি তোমাদের শিক্ষা 
দিয়েছেন।” [সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৯] 


৫. জ্ঞান ও সাক্ষরতা অর্জনের নির্দেশ 
তালা ভন 
“বলো ঃ প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।” [সূরা তোয়াহা ৪ ১১৪] 
(41) - GE Gh ET LL 3 
“পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল আলাক $ ১] 
ফর্মা-৬ 


www.amarboi.org 


৮২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
(Y. : 4১১) - 91211 65555151555 
“্তোটা কুরআন সহজে পাঠ করতে পারো, পাঠি কনো। ' যুন্ধারিল। ২০] 
(৪:44) 82555 31581 455 
RET 


\ 
খু 
€ 


2“ cop 


০০41০ ০১০ 400 ডিল (1১511 রি SL 
(AA: Jail) 3 


“যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় 
প্রার্থনা করে পাঠ শুরু করবে ।” [সূরা আন নামল ঃ ৯৮] 


A290 2, তা ৮92০৮ 2 2 পট জিপ 2D কপ 
dal) 0555 J AS 01 KH Jal inl 
“তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও ।” [সূরা 

আন নহল £ ৪৩] 

(\Y : ০1১৭) _ 09115 55241 555 pala 
“এবং তোমরা যেনো বছর ও মাসের হিসাব জানতে পারো ।” [সূরা বনি 
ইসরাঈল £ ১২] 


০৮ 
22 ক পত্ৰত 


ES FEA 235০ 229727 99,2922, 
রি নর 92225155501 
“তাদের অধিবাসীদের প্রত্যেক অংশ থেকেই যেনো কিছু লোক দীনের জ্ঞান 
লোকদেরকে সতর্ক করে, যাতে করে তারা [ইসলাম বিরোধী কাজ থেকো] 
55775 955 


৫5 ০ পাক্সিপি এ ৩ তা 


মেরি 10720750991 Un 2304 4০৪3 5৫ এ 


ft 
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শিক্ষা ৮৩ 


22729 2 ), ৬ Kd $ ক পাতে 2 


1১১৬5 oy All| ১৬, ০ টি] 5 1554 এ] ১21 
(VA: 91৯০ এ) 45335 


“কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, জ্ঞান এবং 
নবৃয়যত দান করবেন আর এগুলো লাভ করে সে মানুষকে বলবে £ তোমরা 
আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সেতো বলবে ঃ তোমরা 
আল্লাহর দাস হয়ে যাও।” [সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯] 


9 পাতে তাপ তা ক Zoopla) তা পা Lor পাপা পা 


৯০৩ 0১১৯ ০০ ২৯৩ SSI LL ০১ ৯০1৩১ 

AWAD Tr € পা শা পর 

SAS Sf DS Nh: ৮০৩৫ এ 907 0564০, 
(০77 : ৮৬৫41) ১০55 (2১ 


“সেখানে তারা আমার এমন এক দাসকে পেলো, যাকে আমি আপন 
রহমতে ধন্য করেছি আর নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছি। মূসা 
তাকে বললো £ আমি কি আপনার সংগে থাকতে পারি, যাতে করে 
আপনাকে যে সত্যের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে আপনি তা থেকে আমাকে 
শিক্ষা দেন?” [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৫- রা 


Ped 
৬৬ ৮9 পা ৬2৩ পাতে তা 


(১৭: ৬০৯০) নি ১1518 


“এই জ্ঞান লাভ করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই ।” [সূরা 
মুহাম্মদ £ ১৯] 

টান 55521015561 PETE 
“এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদেরকে অবশ্যি আল্লাহর নিকট একত্রিত 
করা হবে ।” [সূরা আল বাকারা ৪ ২০৩] 


2297 


(YY: ১১৪41), Gl ale 


“জেনে নাও যে, তোমরা অবশ্যি আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।” [সূরা 
বাকারা ঃ ২২৩] 
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৮৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


(YY: NS SELON IAL 
“এই জ্ঞানার্জন করো যে, তোমরা যা করো আল্লাহ্‌ অবশ্যি তার প্রতি দৃষ্টি 
WOR OLN 

৬ <7 ০9০৮ 
১২১5 Ul 87525 21520 এর এ 4 ০০, 
“এই জ্ঞান লাভ করো যে, তোমাদের সন্তান ও সম্পদ পরিক্ষার বস্তু আর 
আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে অবশ্যি বড় পুরস্কার!” [সূরা আনকাল £ ২৮] 


i 
PL? 9 পতল 2255 পারি, পচ তা পপ ০৬০ ৫ ৮944 
“জেনে নাও যে, কেবল আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক । উত্তম অভিভাবক 
তিনি আর উত্তম সাহায্যকারী ।” [সুরা আনফাল ঃ ৪০] 


7৪ পা পাঠ ৩ 2 পা 92০০2 পা পা 


১১০৩ 7১৩৫ = Yl 2১20 031 1625 
262 ISN ০৫558581515 ০৪ 5১৫5৩ 
2 পাতি 2 2 ৫92 2 পাশার চি জে তা 


(Y. : ১০৯৯ -9 F233 4111 ০5 ৪১১৮৭৩০৪৯০৪ 


“এই জ্ঞানার্জন করো যে, দুনিয়ার জীবনটা একটা খেল তামাশা ও চাকচিক্য 
মাত্র আর পরস্পরে গৌরব করা এবং সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে একে 
অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা মাত্র ।....... বিপরীত পক্ষে রয়েছে পরকাল। 
সেখানে আছে কঠিন আযাব আর আছে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তোষ ।” [সূরা 
আল হাদীদ ঃ ২০] 
5. 228 ME 
(YA: ১০0০) 04411 5355 ০৮ 441 ৮৬৯৪ ৮ 


“আল্লাহ্র দাসদের মধ্যে জ্ঞানীরা তাকে ভয় করে।” [সূরা ফাতির ঃ ২৮] 


2 232 হু] A282 কচ 
১১5 ০৪ ৫ 13 ৮০০ 1০৮৫1 ০৫ Bsn 
EOL টি bs ৮ তা পা 25. পাত dus 


ISOMERS ০০458150508 
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(V4: 01,501 GUL 


“জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী লোকেরা বলে £ আমরা এ কিতাবের প্রতি ঈমান 
এনেছি। এর সবটুকুই আমাদের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। 
শিক্ষাতো কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে। তারা প্রার্থনা করে ৫ প্রভু! 
তুমিই যখন আমাদের সঠিক পথে এনে দিয়েছো, তখন তুমি আমাদের মনে 
কোনো প্রকার কুটিলতা আর বক্তা সৃষ্টি করে দিওনা । তোমার রহমতের 
ভান্ডার থেকে আমাদের দান করো। কারণ প্রকৃত দাতা তো তুমিই। 
আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি একদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবে, যে 
দিনের আগমনে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনো ভংগ 
করেননা অংগীকার 7779 


Cd Tra 7TH “229? EAS 1 Tn 2° পাপা পা কর KC 


টা wp _ 


(Y : 2) 55006501545 ৫ 


“তিনি নিরক্ষরদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন, 
যে তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াত শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ বিকশিত 
করে আর তাদেরকে আল কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয়।” [সূরা আল 
জুময়া 8 ২] 

“হিকমাহ' মানে-জ্ঞানবিজ্ঞান, কর্মকৌশল, কর্মপ্রক্রিয়া, প্রযুক্তি, প্রজ্ঞা 
ইত্যাদি। 


পো পাট 2০979 তা তা বি পি পচ রা পপ 
(Yo: ১:৭১) ৩ All (55215152109 


“আমি আমার রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি দিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে 
তাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং মানদন্ড, যাতে করে মানুষ 
সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ।” [আল হাদীদ $ ২৫] 
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BE 


27 চি পু উরে পপ দের 


(A 3 28 


“কিন্তু জ্ঞানবান লোকেরা বললো £ তোমাদের জন্যে দুঃখ হয়, ঈমানদার ও 

সৎকর্মশীলদের জন্যে তো আল্লাহ্‌র পুরক্কারই উত্তম ৷” [সূরা কাসাস ৪ ৮০] 

আল কুরআনে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। 
আমরা এখানে যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায়, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হলো £ 

১. মানুষকে তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহ্‌র দাস হিসেবে তৈরি করা । 

২. দীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধি 
হাসিল করা। 

৩. সত্যকে জানা ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা। 

৪. তাওহীদের জ্ঞানার্জন করা । 

৫. পরকালকে জানা এবং পরকালে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করা সম্পর্কে 
সচেতন হওয়া । 

৬. দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কারের আকাংখী হওয়া । 

৭. আল্লাহ্‌কে অভিভাবক বানাবার যোগ্যতা অর্জন । 

৮. আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সত্তৃষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা । 

৯. আল্লাহ্‌র ভয় অর্জন । 

১০. সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা । 

১১. আল কুরআনের মর্ম উপলব্ধি । 

১২. কর্মকৌশল ও কর্মদক্ষতা লাভ করা। 

১৩. মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ। 

১৪. মানব সমাজকে সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন। 

১৫. ঈমানের ভিত্তিতে সৎকর্ম অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জন এবং এরি 
মাধ্যমে আল্লাহর পুরস্কার লাভের যোগ্য হওয়া । 

১৬. সূরা আল বাকারার ২৪৭ নম্বর আয়াতে শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের 
মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। 

১৭. একই আয়াতে মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্র 
ক্ষমতা লাভের যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলা হয়েছে। 
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শিক্ষা ৮৭ 


মোটকথা, কুরআনের দৃষ্টিতে শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হলো, আল্লাহ্‌কে জানা, 
আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন 
ও পরকালের মুক্তির জন্যে নিজেকে তৈরি করা। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, 
আত্মিক ও প্রযুক্তিগত যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৎকর্মশীল বানানো 
এবং মানবতাকে সত্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত 
জীবন বিধানের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। 


৭ শিক্ষা দান পদ্ধতি 
(Tt: a) BEI 5081 215 
“তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।” [সূরা 
আর রাহমান £ ৩-৪] 
20454212571 LE ASE LIS 52 0154, 
(১.1) 78205 


“এই কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি, যেনো বিরতি দিয়ে 
দিয়ে তুমি তা লোকদের পড়ে শুনাও। আর এ উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থকে 
পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করেছি।” [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১০৬] 


2 


LE ACA 


(\A: ll) ১৫ ০2৫ 20155 |). 
“আমরা যখন এই কিতাব তোমার প্রতি পাঠ করি, তখন তুমি মনোযোগ 
A TT 


85511 ৮৮৮ 9997 52? 2229-0222 Leas পাতা 
2312 ৯১5 ২৮০৯ 02551 LS 
৪৮ ক পা ৯৮০৩৩ পপ, প 9৮5 ৯৮৫০ ০ S ০০, 4৪4 


15255 dls tales 25505 1541 25৭27 35525 


(১০১: sil 9 


“যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল 
পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের 
জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করে তোলে; তোমাদেরকে আল কিতাব ও 


পাটির 
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৮৮ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


হিকমাহ্‌ শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা কিছু জাননা, সেগুলোও তোমাদের 

শিখায়।” [সূরা আল বাকারা £ ১৫১] 

এ যাবত যে আয়াতগুলো পেশ করা হলো, সেগুলো থেকে আমরা জানতে 
পারলাম £ 

১. ছাত্রদের বলতে শিখাতে হবে। 

২. অল্প অল্প করে পড়া দিতে হবে। 

৩. পাঠাভ্যাস করাতে হবে। 

৪. শিক্ষককেও পাঠ করতে হবে। 

৫. সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে দিতে হবে। 

৬. চিন্তা ও চরিত্র সংশোধন করতে হবে। 

৭. জ্ঞান ও কর্মপ্রক্রিয়া শিক্ষা দিতে হবে। 

৮. অজানাকে জানাতে হবে। 

৯. আল কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। 

১০. সহজ পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে £ 

পা ৪৬০ তত 


(A: ০১1) PAT ১৬০১ 


“আমি তোমাকে সহজ পদ্ধতির সুবিধা দিচ্ছি।” [সূরা আল আ'লা ৪৮] 
5755 


পপ etd 2 2-22 ক 2% তা 


“প্রভু! আমার ভাষার জড়তা খুলে দাও, যাতে তারা আমার কথা 

পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে ।” [সূরা তোয়াহা ৪ ২৮] 

১২. প্রামান্য ও দর্শনীয় উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। 

১৩. সুসংবাদ দিতে হবে। 

১৪. সতর্ক করতে হবে। 

১৫. আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাতে হবে এবং 

১৬. প্রদীপ যেমন আলো বিতরণ করে, তেমনি শিক্ষককে অবিরত জ্ঞান 
বিতরণ করতে হবে 


ee AE AAA পার্টি পা পাকে পারা পি 


5167 2:১2 (১5515805 JULI 09 


রত ন 


চি 
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শিক্ষা ৮৯ 


(৮৮6519৮8073 21555 SL 
“আমি তোমাকে পাঠিয়েছি প্রমাণ হিসেবে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী 
হিসেবে আর আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী এবং প্রদীপ 
হিসেবে ।” [সূরা আল আহ্যাব £ ৪৫-৪৬] 
১৭. অন্যমনক্ক ও বিরক্তির সময় শিক্ষা দেয়া ঠিক নয়। দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
নিতে হবে । মনোযোগী হলেই কেবল শিক্ষা দেয়া উচিত £ 


(A : ule SH ALS ০1 ১৪ 
“শিক্ষা ও উপদেশ দান করতে থাকো, যতক্ষণ তা উপকারী হয়।” [সূরা 


আল আ'লা ঃ ৯] 
577 


পে ৫৮০ 


নার জামির রাতি হানে 
[সূরা আল আনআ'ম ঃ ৫০] 


2 coc 2 ঠিজলাপা 29 
(১৮, : 22410) 4401 07 00 ৩৪ 
“ওদের জিজ্ঞাসা করো £ আচ্ছা, তোমরা বেশি জানো নাকি আল্লাহ্‌ বেশি 
জানেন?” [সূরা আল বাকারা £ ১৪০] 
১৯. শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের সঠিক ও সন্তোষজনক জবাব দেয়া ঃ 
ELIA LCE 
“তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাদের জন্যে কি কি হালাল করা হয়েছে? 
তুমি জবাব দাও যে, তোমাদের জন্যে সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করা 
সি 


পার্টি পা ঙ্গ ৬০ color এপার 
ET Al CIA 55022 252 
92229 


(Ao ৪২৮1১০০9454) loli Gs ES 
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৯০ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


“তোমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করছে, জীবন (Lie) কি? তুমি জবাব দাও যে, 
‘জীবন’ হলো আল্লাহ্‌র একটি নির্দেশ। এ ব্যাপারে তোমাদের খুব কমই 
জ্ঞান দেয়া হয়েছে।” [সূরা বনি ইসরাঈল ৮৫] 

২০. শিক্ষার্থীদের যাতে কোনো প্রকার ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, 
২১. শিক্ষার্থীদের পরম কল্যাণকামী হওয়া, 


২২. শিক্ষার্থীদের প্রতি পরম স্নেহশীল, কোমল ও দয়ালু হওয়া $ 
LEAST MAS 12 VANES চ৩ 5৮০ তা টিপ 
টা ০৪ রহ 
Ed 20% 9 a 
টবের OCI SE LOT HEY 
ক্ষতি করে এমন প্রতিটি জিনিস তার জন্যে কষ্টদায়ক । সে তোমাদের পরম 
ETE TUCO RE UC HURT OE 


নাক পা LEE ESAS Fd পা পি Pd Pad 
Bile ৮৮৪ 2৫ ৮8155219221 4 
RS ETE TSE HCC ভি 
কর্কশভাষী কিংবা কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে এরা তোমার চারপাশ থেকে 
সরে পড়তো ।” [সূরা আলে ইমরান £ ১৫৯] 


২৩. শিক্ষককে নিজের খেয়াল খুশিমতো যা ইচ্ছে তাই শিক্ষা দিলে হবেনা । 
তাকে শিক্ষা দিতে হবে চিরন্তন সত্য ও সঠিক তথ্য ঃ 


EOL FEA 


৯41০০ SEY (43 ৬2 হেরা 
(1১240) 


“তোমাদের এই সাথি না কখনো সত্য থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে আর না সঠিক 
চিন্তা ভ্রষ্ট হয়েছে আর না সে নিজের খেয়াল খুশিমতো কথা বলে ।” [সূরা 
আন নাজম £ ২-৩] 
৮. শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি 
১. প্রথমে আউযুবিল্লাহ পড়ে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় 
চেয়ে নিতে হবে £ 
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শিক্ষা ৯১ 


পার্ট ক 2 2 a প্ রি গত 289 


“যখন কুরআন পড়বে, অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে 
পাঠ শুরু করবে।” [সূরা আন নামল $ ৯৮] 
২. অতপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুরু করতে হবে £ 


(\ : Sh) BE Cl I) 1১51 
“তোমার প্রভুর নামে পাঠারান্ত করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আল 
আলাক ৪ ১] 
৩. মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, 
8. ক্লাসে নিরবতা অবলম্বন করতে হবে £ 


20151711571 ০১ 1313 
(Yat EAH) Sosa 


“যখন কুরআন পঠিত হবে, তখন তা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং 
নিরবতা অবলম্বন করবে। সম্ভবত এতে করে তোমরা রহমত লাভ করবে।” 
[সূরা আল আ'রাফ £ ২০৪] 


৫. না জানলে প্রশ্ন করতে হবে $৪ 


৮55 29°? 


2254৫ 51 ১৫১ 31 |515713 
চির GE 105° Ee 3 [আন নাহল £ ৪৩] 
৬. পড়ার সাথে সাথে লিখতেও হবে £ 
পাকি Goel sos? ০০০s 
(6: Sl) pL He 511 7431 4553155 
“পড়ো, তোমার রব বড়ই সম্মানিত। তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা 
দিয়েছেন।” [সূরা আল আলাক £ ৩-৪] 
৭. নিজের মধ্যে পূর্ণ বুঝ ও উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে ঃ 
(৭ :43551) <2 ০৪ i 
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৯২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
“তারা যেনো দীনের পূর্ণ বুঝ ও উপলব্ধি অর্জন করে।” [তাওবা ঃ ১২২] 
হয গড়ত দুদ কাত হর? 


গত পি rw টি 
(YA: 40০) 5155 15485253051 ০ 505০ 0515 
“আর আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যেনো লোকেরা আমার কথা 
বুঝতে পারে ।” [সূরা তোয়াহা £ ২৮] 
19975777777 
ASEM 321 95914915511 LES 


22 9 


(৫৭:০৯) yy 


“এ এক বরকতময় কিতাব, যা! তোমার প্রতি নাধিল করেছি, যেনো 
লোকেরা এর আয়াত সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে আর বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন 
লোকেরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে । [সূরা সোয়াদ £ ২৯] 


১০. দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে থেমে থেমে পড়া ঃ 

(t: Lt) SS 2151 85৩৩ 
“আল কুরআন পড়ো ধীরে বুঝে থেমে থেমে ৷” [সূরা আল মুজ্জাম্মিল £ ৪] 
১১. শ্রবণ, দর্শন ও অনুধাবন পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে £ 


পা {29 পে টি পচ পা পেক্িসিপাক্গিত ৩০৮৪৯ কিতা 
সিন 2 


2 
ERE তে পলৰ এ তি পু 


(১৭৭ : ১1১০১) নি 2051 
“তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে তারা চিন্তা ও উপলব্ধি করেনা । 
তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখেনা । তাদের কান আছে, কিন্তু 


তা দিয়ে তারা শুনেনা। এদের অবস্থা পশুর মতো, বরং তার চাইতে 
বিভ্রান্ত । এরা আসলে একেবারে অচেতন হয়ে আছে ।” [আ'রাফ ঃ ১৭৯] 
ই লিন 0 হন 


গ 2 পা. TA পাপা 


(\A: 4-০(2৪11) হি] EL ১১1১৪ Isla 


www.amarboi.org 


শিক্ষা ৯৩ 


“আমরা যখনই এ গ্রন্থকে তোমার প্রতি পাঠ করি, তখন তুমি সে পাঠ 
অনুসরণ করবে ।” [সূরা আল কিয়ামাহ্‌ £ ১৮] 


১৩. সঠিক জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে ঃ 


০০১ Als 01415 4৮ 28145 AIG 
(৭: 45411) 6৬৩ 


“মূসা বললো ঃ আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি, যাতে করে আপনাকে 

যে সত্য জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আপনি তা থেকে আমাকে শিখাতে 

পারেন?” [সূরা আল কাহাফ ঃ ৬৬] 

১৪. শিক্ষা গ্রহণে ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়া 8 

পা 867-5 41115512858 
(৭:11) fi 

“মূসা বললো ঃ আল্লাহ্‌ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর 

কোনো ব্যাপারে আমি আপনার হুকুম অমান্য করবোনা ।” [সূরা আল 

কাহাফ ঃ ৬৯] 

১৫. অধিক অধিক জ্ঞান লাভের জন্যে মহান প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে 


অবিরত প্রার্থনা করতে হবে £ 


৬১০ 2295 


(\\t: <b) - Cle 4১০১ 23 5 
“আর বলো ঃ প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও ।” [সূরা তোয়াহা £ ১১৪] 
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© 


শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা £ হাদীসের আলোকে 


জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন । এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মুহাম্মদ 
রসূলুল্লাহর প্রতি । তিনি এ মহাগ্রন্থের বাহক । তিনি এর ব্যাখ্যাতা। এ গ্রন্থের 
তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই চুড়ান্ত ব্যাখ্যা । এ মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা দান, প্রচার 
ও বাস্তবায়নের জন্যে তাকে দেয়া হয়েছে বিশেষ জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ । 

তিনি এ গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেভাবে তা প্রচার করেছেন, যেভাবে 
ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনে তা কার্যকর করেছেন, তার বিবরণ সংরক্ষিত হয়েছে 
হাদীস ভান্ডারে। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হলো রসূলুল্লাহর বাণী 
বা হাদীস। 

এখানে আমরা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের অনেকগুলো বাণী চয়ন করে দিচ্ছি। এর ফলে জ্ঞান পিপাসুরা তৃপ্তি লাভ 
করতে পারবেন, আর শিক্ষা গবেষকরা পথের দিশা পাবেন। পাঠকদের সুবিধার্থে 
প্রত্যেকটি হাদীসের সাথে সেই গ্রন্থেরও নামোল্লেখ করা হয়েছে যাতে হাদীসটি 
সংকলিত হয়েছে। 

এ গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায় ইসলামী শিক্ষার উপর কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক 
বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এখানে উদ্ধৃত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ করা হয়নি । শুধু বংগানুবাদ করে দেয়া হলো। 


[১] জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা লাভের গুরুত্ব 


) 
Ed) Iw ১ 
(Hy ss) 85 41411 ১১ ০০ 


Ed 
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শিক্ষা ৯৫ 


“আল্লাহ্‌ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের সঠিক বুঝ জ্ঞান দান করেন।”" 
[বুখারি, উন 


292 পারা শি 0৩ 


(4০041519158 ০, 2554 
“সোনা রূপার খনির মতো মানুষও [বিভিন্ন প্রকারের] খনি। তাদের মধ্যে 
যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উত্তম [গুণ বৈশিষ্টধারী] হয়ে থাকে, দীনের 


সঠিক বুঝজ্ঞান লাভ করতে পারলে ইসলাম গ্রহণের পরও তারাই উত্তম হয়ে 
সার না আবু হুরাইরা] 

6) রি ৬৯৪০৭ ENA 24 এ 
“জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের হারানো ধন। সুতরাং যেখানেই 
তা পাওয়া যাবে, প্রাপকই তার অধিকারী |” [তিরমিযি, ইবৃনে মাজাহ] 


ললো কেহো বংলা রা জাকের সির রারা 


পার্ট চি পর চিঠি তর 


১3৫ ১9028412623 


হাজারো [অজ্ঞ] ইবাদত গুজারের চাইতে ভয়ংকর ৷” (তিরমিযি, ইবনে 
মাজাহ] 


EVE ১০075734465 2১ 0০ 
“জ্ঞানাব্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের একটি অবশ্য কর্তব্য কাজ।” [ইবনে 
মাজাহ্‌, বায়হাকি] 


পারা ঠা Bd ন 
OE ESA ০1 ০৪301 ০০ 53110৯91173 LS 
০০ 214277; ডর 


(৮৬৩১ ১:১১ ১1৪১) 45০89 ৯1485 sl 


“দীনের জ্ঞানী ব্যক্তি কতইনা উত্তম মানুষ । তার কাছে এলে তিনি তাদের 
উপকৃত করেন, আর না এলে তিনি কারো মুখাপেক্ষী হননা।” [রিযধযীন, 
মিশকাত] 
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৯৬ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


“জ্ঞানের আধিক্য [নফল] ইবাদতের আধিক্যের চাইতে উত্তম ।” [বায়হাকি ঃ 
i রা! cp 2 Ed AP তি 
(৮০১1১ ১13০) - CLUES LAA ৪ 
“সর্বোত্তম মানুষ হলো তারা, জ্ঞানীদের মধ্যে যারা উত্তম ৷” [দারমি] 


2০০০ ১০552০০14৯০ ০৮ এও UTITSL 


“কোনো বাবা মা তাদের সন্তানকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার চাইতে 
শ্রেষ্ঠ কিছু দান করতে পারেনা ।” [তিরমিযি] 


[২] শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের মর্যাদা 
222 


) ৮ রি 
৬৯ রিনি কতা 2 ক জপতে বাপি 
24625 5 টা MAN PEE 
Hele LIS LES SLL tl GES 385 
৯ পেত SS Boers গত পাপা Bs তা 
AGES 0 55 22590158523 হল 
AD পা গ ৮ গ০ গা ৫৯ ০০০ ৫ সপ লোগ কতা > 
বি 41 43 20০5 ১৮৯ ০৯ ওঠ 
2 


“যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোনো পথ অবলম্বন করে, তার দ্বারা আল্লাহ্‌ এ 
ব্যক্তির জন্যে জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক 
আল্লাহ্‌র কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব [কুরআন] পড়ে এবং 
নিজেদের মাঝে তার মর্ম আলোচনা করে তাদের উপর নেমে আসে প্রশান্তি, 
ফেরেশতাকৃল। তাছাড়া আল্লাহ তার কাছের ফেরেশতাদের নিকট তাদের 
কথা আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ তাকে 
এগিয়ে দিতে পারেনা ।” [মুসলিম] 
পপ ৯ পাপা ভাপা সর্ট 


71 ১4৫4 ০১ 6552 2 ৯0 81 


aaa EGS SR ।” [মুসনাদে আহমদ] 
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শিক্ষা ৯৭ 


w ARAL পে বেটে 2, পাট পা পার্টি রর 


ন, কত 


চটির ss) £222 


1 A 


“জ্ঞান লাভে নিরত ব্যক্তি তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে 
জিহাদে লিপ্ত বলে গণ্য হবে ।” [তিরমিযি, দারমি] 


(asl aos) = EL ULES TEL 4০ ০১৪ 


“যে ব্যক্তি জ্ঞানাৰেষণে আত্মনিয়োগ করে, একাজের ফলে তার অতীতের 
দোষক্রটি মুছে যায়।” [তিরমিযি, দারমি] 

(০০৬০-০৬-৪9 55255 
“তোমাদের মাঝে সবচেয়ে ভাল মানুষ সে, যে নিজে কুরআন শিখে এবং 
অন্যদের শিখায় ।” [বুখারি £ উসমান রাঃ] 


6০০৯২ তে 58 49 5 ০5 
কটি জেতা 
(৮১০1) -১৯%। lis Sz Ll 
“যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে তা অর্জন করেছে, তার জন্যে দ্বিগুণ প্রতিদান 
রয়েছে। আর যদি তা লাভ করতে নাও পেরে থাকে তবু একগুণ প্রতিদান 
রয়েছে।” [দারমি] 
7525 ০৮৮5 এ 25 CC lat এ Sales 
“রাতের একটি অংশ জ্ঞান চর্চা করা, সারা রাত [ইবাদতে] জাগ্রত থাকার 
চাইতে উত্তম।” [দারমি] 


[৩] জ্ঞানীদের উচ্চমর্যাদা 
ARISEN a 52 এ 255৭ 9 GY 


Bl 2 1০1 25213210255 rival 


DAD পপর পারা তা তা 


রি SOR Ls of খু 23 ii 


(১14 xl Sie ‘ial ১৮৮৯) — গলি 5 দেশি] 


ফর্মা- ৭ 
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“জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, 

এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদত গুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি 

ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমা রাতের চাদ তারকারাজির উপর 

দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী ৷” [আহমদ, তিরমিযি, আবু 

দাউদ] 

জ্ঞানীগণ আল্লাহর সকল সৃষ্টির মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত থাকেন এবং সমস্ত 
সৃষ্টিই তাদের কল্যাণ কামনা করে। 

জ্ঞানহীন আবেদ বা ইবাদতগুজার ব্যক্তি যথার্থভাবে মর্ম উপলব্ধি করে 
ইবাদত করতে পারেনা । কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি যথা নিয়মে মর্ম উপলব্ধি করে 
যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে । ফলে তার মর্যাদা জ্ঞানহীন ইবাদতগুজারের তুলনায় 
অনেক বেশি হয়ে থাকে। 

নবীগণ মূলত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে আসেন আর মানুষের কাছে 
হয়ে থাকে। 


[৪] শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও শিক্ষকের মর্যাদা 


(GEFs) GS oie lal 


“আমার পক্ষ থেকে একটি কথা হলেও মানুষকে পৌঁছে দাও ।” [বুখারি] 
যা 3895 05214422522 (52 8005 2 13 
সি 571258 
“মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যায়। 
তবে তিনটি আমল [তার আমল নামায়] যোগ হতে থাকে। সেগুলৌ হলো 
১. সাদাকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান [প্রচার ও শিক্ষাদান করে যাওয়া] যাতে, 
মানুষ উপকৃত হতে থাকে ৩. এবং এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যারা 
তার জন্যে দোয়া করতে থাকে ।” [সহীহ মুসলিম] 


শিক্ষা এমন একটি জিনিস, যা বিতরণে কমেনা, বরং বাড়ে, বাড়তে থাকে । 
জ্ঞান যতোদিন বিতরণ হতে থাকবে, যতোদিন এক প্রজন্ম অন্য প্রজননের কাছে 
জ্ঞান হস্তান্তর করতে থাকবে, ততোদিন পূর্ববর্তী জ্ঞান বিতরণকারীরা মরে গিয়েও 
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শিক্ষা ৯৯ 


এর ফায়দা লাভ করতে থাকবেন । কারণ এ জ্ঞান তাদের মাধ্যমেই প্রচারিত হয়ে 
এসেছে। 


55460554548 05 KS ok 3 2০৯ 
গা পপ পুত POL Ke RSE 
3 ৮ ৫5 26৯1 2101 201 ৩১০৩, 2৬৯ এ 391৯ 
(১০ ১৮৯২) ৮5523 


“দু'ব্যক্তি ছাড়া অপর কেউ ঈষরি পাত্র নয়। তাদের একজন হলো এ ব্যক্তি 
যাকে আল্লাহ্‌ অর্থ সম্পদ দান করেছেন এবং তা সত্য পথে খরচ করবার 
মনোবৃত্তিও তাকে দান করেছেন । আর অপরজন হলো এ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্‌ 
জ্ঞান প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তারই ভিত্তিতে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় 
আর মানুষকেও তা শিক্ষা দেয়।” [বুখারি, ঢা 


(444) 79564 ৪৫৪ ৩৫০৩ 


“যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ টির 


রি 
পা পা পালা সর্ট রি ক Lor চি ত্র 
পর্ণ 495 


তিনি EE তিনি Ee 


রত 5 


মি 


(১৬1১ ৬১। 4৬০০5) চর 
“আল্লাহ্‌ এ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা 
স্বরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের 
অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চাইতে 
অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়।” [তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে 
মাজাহ, দারমি, বায়হাকি] 


81 0৬১ ১005 2১] ৮০৭০০ 
4 122 0005 54 Lx 2121 ০2 ৩ 5৫ 
753 2641555১859 rigs, ০42 


2০০ কন PA গিকে 


EET তি নিত ৫:58 21071 
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৬৯ 7০ EDAD RAL FSA 
রি ০৯৪১২: 2:৬51। ৫০ 2.4 5A ১৯১ 


০2 58:58 ৩ পার্ট 373d 


(5411 ১523 চিনো ৬2: Gl FA ce TE Ll 
টিটি 7805115০75৫ 


“হাসান বসরি [র] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনি ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিল যে, তাদের একজন হলেন জ্ঞানী । তিনি ফরয নামায পড়ে মানুষকে 
সুশিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর অপর ব্যক্তি দিনে রোযা 
রাখেন এবং রাত্রে নামাযে নিরত থাকেন, এদের মধ্যে কে অধিক উত্তম ও 
মর্যাদাবান? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ 
এই জ্ঞানী ব্যক্তিটি যে ফরয নামায পড়ে মানুষকে সুশিক্ষা দানে আত্মনিয়োগ 
করে, সে রাত দিন নামায রোযায় নিরত ইবাদতগুজার ব্যক্তির তুলনায় 
এতোটা উত্তম ও মর্যাদাবান, যেমন তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির 
তুলনায় আমার [অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবীর] মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশি ।” 


ALY পপ ৫ পাপা তা ৮০০৪ 

রর 15555124551 Loos 24545 
Hf ELUTE LEC tt ony CE Cs 
2 2 2B 22 পাতা তা পাপা পা জি কু পপ পা 
55205 ৩5৬ 


“মৃত্যুর যা টানি দর বে 
যোগ হতে থাকবে, সেগুলো হলো £ ১. কল্যাণকর জ্ঞান যা সে শিক্ষা 
করেছে এবং মানুষের মাঝে প্রচার প্রসার ও বিস্তার করে গেছে, ২. সৎ 
সন্তানের [দোয়া ও সৎ কাজ] যাকে সে পৃথিবীতে রেখে গেছে, ৩. কোনো 
গ্রন্থ রচনা করে তাকে নিজের শিক্ষাদান কাজের উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে 
গেছে, ৪. নির্মাণ করে গেছে কোনো মসজিদ, ৫. বানিয়ে গেছে কোনো 
সাধারণ পান্থনীড়, ৬. ব্যবস্থা করে গেছে মানুষের জন্যে পানির, ৭. অথবা 
সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় করে গেছে কোনো দান, এসবগুলোর সওয়াবই 
পৌঁছতে থাকবে তার কাছে মৃত্যুর পরেও ।” [ইবনে মাজাহ, বায়হাকি] 
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Ip পাচ তা 2৫ পা এ 


An fo dln 058 toi da Es 
LE uk CSS JE sag 4 i HI Cd EF 


পোস্ট 52 Fly 


পা 9 জা 7 9 BE “LoL 
পৃ usc 535৯ Ar 4০৯৮ ৮১ Jail শি 
পু পপি 2টি পালা পা ত ন ০৩ শা 2টি পা তা ০ 
04455952044 253 5457 
পিঠ পা পি তা ৯০৫৮৩ পি ৮৯ পপ 2) 
42 Tal ০৬লএ 72411 2581 রা 53 
পপ পারা তার 9 শার্ট গা 


(০১1১) 7428 চি 022১ চিন 4৯৬ 


“আব্দুল্লাহ ইবনে আমর [রা] রিনার 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মসজিদে এসে দু'টি মজলিশ দেখতে পেলেন। 
তাদের দেখে তিনি বললেন £ উভয় মজলিশের লোকেরাই ভালো কাজে লিপ্ত 
রয়েছে। তবে একটি মজলিশ অপরটির চাইতে উত্তম । এই যে মজলিশটি 
দোয়া প্রার্থনা ও আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি প্রকাশ করছে, আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে 
তাদের দান করতেও পারেন, আবার নাও করতে পারেন। কিন্তু এই যে 
অপর দলটি, এরা জ্ঞানার্জন করছে এবং জ্ঞানহীনদের শিক্ষা দান করছে, এরা 
ওদের চাইতে উত্তম । আমিও শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।” অতপর 
তিনি এ মজলিশেই বসে পড়লেন। [দারমি! 


9 পিতা 69 ৮০০০ LATA PD পা তত ID 
রঃ ETO 10 21, ১4০০4 


BIL তাপ ocd শঠ? ০৮ 
০০ 252513 79 ্ি 2521 GIGS ৭22 যোনি রি 
ভি ৪2 ৫ পাশা পা নন AEE PA 
CLANS এ শেঠ ০৯১ se 
2 রি পাকে তা 


(৮৮৪৫2:) ১৫৯3 5 | 03 31 ১১> 


“তোমরা কি জানো সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? উপস্থিত লোকেরা বললেন ঃ 
আল্লাহ্‌ এবং তার রসূলই অধিক জানেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন £ সর্বাপেক্ষা বড় দাতা হলেন আল্লাহ্‌ তা'আলা । আদম 
সন্তানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা আমি । আমার পর বড় দাতা হবে সে 
ব্যক্তি, যে জ্ঞান শিক্ষা করবে এবং মানুষের মাঝে তা বিস্তার করবে। 
কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর অথবা তিনি বলেছেন একটি 
উম্মতের বেশে উঠে আসবে ৷" [বায়হাকি] 
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এ হাদীসগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞান চর্চা করা, 
জ্ঞান বিতরণ করা এবং জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে পরম উৎসাহ প্রদান করেছেন 
এবং চরম তাকিদ করেছেন। 


জানিহায় জেন 
2 
Ul 5 HTL 54 CREA পরিনি 
পি পারা এপার পাপা 


od al ৮৮০ ০৯৩ 9521 0শ 215 
5230 ১5541 2 2741 ৯3292. 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ “আল্লাহ্‌, তার 
ফেরেশতারা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, গর্তের পিপিলিকা এবং পানির 
মৎস পর্যন্ত এ ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণকর শিক্ষা 
দান করে।” [তিরমিযি] 

এ LG FEE hope Zr % 


Ed 
ছি রে /314 


রাজার াতা 
তি 


ষ 
ত 
৮ 
৯ 
1\ 
\ 
২ 
চি 
N 


কত পপ 


(2 ৬০: ঃ ne A রি রি ১০২) 25 


“যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তোষ অন্বেষণ করা হয়ে থাকে, কেউ যদি 
তা পার্থিব স্বার্থে অর্জন করে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের গন্ধও লাভ 
করবেনা ।” [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ] 


pr 27172 পাপা Ld 
4১০ 0৬৬১০ 4১5 ৯৮৩ ০০241৩৯9৮55 


পর্ণ পি চিতা 


52192114295 25401 05553 4001 HS 
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শিক্ষা ১০৩ 


“প্রত্যেক প্রবর্তী প্রজন্মের ন্যায়পরায়ণ লোকেরাই [কুরআন সুন্নাহর] এই 
জ্ঞানকে বহন করবে। তারা এ থেকে সীমা লংঘনকারীদের বিকৃতি, 
বাতিলপন্থীদের মিথ্যারোপ এবং অজ্ঞ লোকদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিদূরিত 
করবে ।” [বায়হাকি] 

9৮ ক পণ পাঠ শার্ট 8 গতি চিতা তা কর্ণ 


Sh 53010৩০৩৩৪৪ রর 

(al) EL ALI EI Ci দিলি 
“ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অবেষণে লিপ্ত থাকা 
অবস্থায় যে লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে, বেহেশতে তার ও নবীদের 
মাঝে পার্থক্য হবে মর্যাদার একটি মাত্র স্তর ।” [দারমি £ হাসান বসরি 
থেকে] 


রিনি 1:455.501 2৬55 Et টি 


৪৩ পা) শার্ট ৩9 ৮০ 


৮৮১১) || ৪০ 31811 ARE 260622 
(১৬৮৮১ ০১44) ৬০: ৮১৮৪ 915 ও 


“তোমরা যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করো এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও। 

তোমরা দীনের বিধি বিধান ও দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করো এবং 

তা মানুষকে শিক্ষা দান করো । তোমরা কুরআন শিখো এবং তা মানুষকে 

শিক্ষা দান করো ।” [দারমি] 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসগুলো থেকে আমরা 
শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করলাম । হাদীসগুলোর 
আলোকে আমরা জানতে পারলাম, শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো £ 

১. মানব কল্যাণ । 

২. সুশিক্ষা বিস্তার । 

৩. আল্লাহকে জানা ও আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন । 

8. আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উপায় জানা। 

৫. কুশিক্ষা নির্মূল করা ও শিক্ষা সংস্কার করা । 

৬. ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করা । 

৭. কর্তব্য পরায়ণ হওয়া । 

৮. কুরআনের আলো বিস্তার । 
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১০৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


[৬] শিক্ষার কুউদ্দেশ্য/সংকীর্ণ উদ্দেশ্য 

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তো হলো, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলার সঠিক 
পরিচয় অবগত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায় জানা, পরকালীন মুক্তির পথ 
খুঁজে নেয়া এবং মানবতার উন্নতি ও কল্যাণ সাধন। এটা শিক্ষার উদার উদ্দেশ্য । 
কিন্তু শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ উদ্দেশ্যও থাকে । এটাকে কুউদ্দেশ্যও বলা 
যেতে পারে । এ কুউদ্দেশ্য বা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের পরিচয় দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 


FT roar পেত Is ৬৪ 


SS Ei (5 21555401135 5:১০1211 ১51০৯ 52) 


জ্ঞানী, উহ শন লি 


পাটি ক্র BLT পাতা তা কিতা 
49 ১৮৪ ৩12 2০052024750 44557 
গত ঠ৫ ঈর্ধি ৫2 


ALS 4 Ll ১৬৯৩0 ১৪ নে 


“যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের সাথে কুতর্কে লিপ্ত হবার জন্যে, কিংবা মূর্খদের বিভ্রান্ত 
করার জন্যে, অথবা জনগণকে নিজের ব্যক্তি সত্তার প্রতি আকৃষ্ট করবার 
জন্যে জ্ঞান শিক্ষা করে, আল্লাহ্‌ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” 
[তিরমিযি, ইব্নে মাজাহ] 


8576816৮059 ৮৮ নেহি ৩ 


ৰ G- 2 edd 


(১915 ৬) ‘Jaa ১৮০৮৭) 5 LL 752. 3৯ ৮৪১০ 


“যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞান শিক্ষা করবে, কিয়ামতের দিন 
সে জান্নাতের গন্ধও লাভ করতে পারবেনা ।” [মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, 
ইবনে মাজাহ] 


৩ পি পা 22 পা শত তা 


ও ডে বটি এও ০০৫৮৬ 
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শিক্ষা ১০৫ 
2 ৮ 
(৯৮ ০ 5015 ৬21৪৬০১০১৯৯) -১০4। ০১1৪ 


“যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে জ্ঞান রাখলো, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হবার পর তা 
গোপন করলো, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া 
দয তাজ রা বাহ! ইবনে মাজাহ] 
৫ চে Lz eB ০ চাপ মা 
55513 GL GUUS Ll 1154২ 
0৩805 543404505555529 
(৮45 00 04 05910) এও 26 42 
কন SEY BI LINC MARAT 
টি ৪৫ ১১০ এ তা পিতার ন পর্ণ MAE AA Ad 
ei) tl 
“কিয়ামতের দিন অতপর বিচারের জন্যে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে 
হাযির করা হবে, যে জ্ঞান শিক্ষা করেছে এবং মানুষকে শিক্ষা দান করেছে 
তাছাড়া কুরআনও পড়েছে। আল্লাহ্‌ পৃথিবীতে যেসব অনুগ্রহ তার প্রতি 
করেছিলেন সেগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে সেগুলো স্মরণ করবে। 
আল্লাহ্‌ বলবেন £ এসব নি'আমত পেয়ে তুমি কি কাজ করেছিলে? সে 
বলবেঃ আমি জ্ঞানার্জন করেছি, মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমাকে 
খুশি করবার জন্যে কুরআন পড়েছি। আল্লাহ্‌ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যে বলছো । 
তুমিতো জ্ঞান চর্চা করেছো এ জন্যে, যেনো মানুষ তোমাকে জ্ঞানী বলে। 
বলে। এসব কথা মানুষ তোমাকে বলেছে [এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল 
হয়েছে]। অতপর তাকে নিয়ে যাবার জন্যে আদেশ করা হবে এবং তাকে 
উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে ।” [মুসলিম] 
এই হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম শিক্ষার সংকীর্ণ ও 
কুউদ্দেশ্য কি কি? হাদীসের আলোকে শিক্ষার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য হলো ঃ 
১. উদ্দেশ্যহীন নিষ্ফল শিক্ষা অর্জন করা। 
২. মানুষকে বিভ্রান্ত করা । 
৩. শিক্ষার সঠিক ধারাকে ব্যাহত করা। 
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১০৬ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


৪. নিজের ব্যক্তিত্ব প্রচার করা। 
৫. পার্থিব স্বার্থ অর্জন করা। 
৬. খ্যাতি লাভের প্রবণতা । 
৭. শিক্ষা বিস্তারে কার্পণ্য করা। 


[৭] ভাল ছাত্রের বৈশিষ্ট 


9 পরা 5 ৪৫ 2৮৫ ৪পা কত পা 19 ০৮৬৮৫ 


sli 0552০ শিরীন 22 0৮৬ তর 91. 
(৬১৭ ০১৯৮৪ pl: ০১৯০৩) _ হু 


“মুমিন জ্ঞান ও কল্যাণের কথা যতোই শুনে তৃপ্ত হয়না। এই অতৃপ্ত 
NESS ALS. MEL 


22412 22927 রে পঙ্গঠেতি৩ 
পচ ES Sidi 
EOE CE CE রান 
“দুই পিপাসু কখনো তৃপ্তি লাভ করেনা । একজন হলো জ্ঞান পিপাসু, সে 
যতোই জ্ঞান লাভ করুক, তৃপ্ত হয়না । আরেকজন হলো সম্পদ পিপাসু, সেও 
7 i ALS LRA 


745 ছিব 
চিরায়ত 


তিনি বললেন ঃ সর্বাধিক জ্ঞানী হলো সে, যার জ্ঞান পিপাসা মেটেনা, যে সব 
BL natok Mle SLO ESL YALE LL 


all ull 15701 015 811 A Sl 
(SL) ELT TEC 

“কুরআন হলো আল্লাহ্র রজ্জু, অনাবিল আলো, নিরাময় দানকারী এবং 

উপকারী বন্ধু। যে তাকে শক্ত করে ধরবে তাকে সে রক্ষা করবে। যে তাকে 

মেনে চলবে, তাকে সে মুক্তি দেবে ।” [হাকিম £ ইবনে মাসউদ] 

এ হাদীসগুলো থেকে জানা গেলো যে, তারাই হলো উত্তম ছাত্র যারা ঃ 
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শিক্ষা ১০৭ 


১. জ্ঞানের কথা যতোই শুনে অতৃপ্ত থেকে যায়। যতোই শিক্ষা লাভ করে," 
ততোই তাদের আরো শিখবার উদগ্র কামনা জাগ্রত হয়। 

২. মধু মাছি যেমন ফুলে ফুলে বসে মধু আহরণ করে, তারাও তেমনি 
জ্ঞানীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে শিক্ষা লাভ করে। 

৩. প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কুরআনকে অনুধাবন করে, আঁকড়ে ধরে এবং 
অনুসরণ করে। 


[৮] শিক্ষাদান পদ্ধতি 
EE UROL 


PETE 5 | 
তখন তিনি [কোনো কোনো কথা] তিনবার পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন, যাতে 
করে শ্রোতারা তা ভালভাবে বুঝে নিতে পারে ।” [বুখারি £ আনাস] 


ক তপ্ত 2 পা প্ত ঠা 


টি 4550125০555 6475৮৮৪৮৮৬৮ 
০ Pr 


SEN a in ips AC 495 9 
“জানা না থাকা সত্তেও কোনো বিষয়ে কাউকেও মত দেয়া হয়ে থাকলে, সে 
কাজের পাপ মত প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি তার কোনো 
ভাইকে এমন কোনো পরামর্শ দিলো, যে সম্পর্কে সে জানে যে, সঠিক 
ব্যাপার অন্যটি, তবে সে তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করলো ।” [আবু 
দাউদঃ আবু হুরাইরা] 


০০৮০ 


-০০১৩1521 ০০ 2 পে লিনা ঠ 

(০১১ 42৩৮০ : ১৬1১ ৪21) 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান করতে 
এবং কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন ।” [আবু দাউদ ঃ মুয়াবিয়া] 


৫৬১ ৩2 ৫৩ 


দি 3 ০১৯৯ ০। PEA EEA GU oll ৪ 


(৮১1১) -941 
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১০৮ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


“জ্ঞানের আপদ হলো ভুলে যাওয়া । আর যারা যে জ্ঞানের যোগ্য নয়, তাদের 
কাছে সে বিষয়ে কথা বলা মানে জ্ঞান নষ্ট করা ।" [দারমি] 


25505525841 Ul: 45285401250 


পৃ তা চি জেতা তত কত তা গত তা 


501 55 55451405457 53 

(5 75705 
“আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ৫ হে লোকেরা ! তোমরা কেবল জানা 
বিষয়েই বলবে । আর যে বিষয়ে জানবেনা সে বিষয়ে বলবে ঃ আল্লাহই 
অধিক জানেন। কেননা “আল্লাহই অধিক জানেন’ একথা বলাটাই তোমার 
জ্ঞান৷” [বুখারি, মুসলিম] 


টি ০ 
2 পা পারা 2 pr 


Et CET UT UJ LES 
(SEE EES EOE ETE bol LE ERS TONNE 


“আমরা বিরক্ত হতে পারি এ আশংকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আমাদের উপদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে বিরতি দিতেন” [বুখারি, 

মুসলিম £ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ] 

পপ 9৩০ পা ৮০০5৫ ভর্তা পাক পপি পা A পপ 
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22 4/92 ECE পে ৩ গণতা 
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নি 2 


(441 ১০০০২ ১:০৯ 2৮৮০) ৮ 


“যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম আদর্শ স্থাপন করবে, তার জন্যে সে 
কাজের প্রতিদান রয়েছে । তার পরে যারা সে কাজ করবে, সে জন্যেও সে 
প্রতিদান লাভ করবে, এতে তাদের প্রতিদান কমানো হবেনা । আর যে ব্যক্তি 
ইসলামে কোনো মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, সে কাজের পাপ তার ঘাড়েই 
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পড়বে । পরবর্তীতে যারা সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে তাদের সে কর্মের পাপও 

তার ঘাড়ে পড়বে, এতে তাদের পাপও কমানো হবেনা । [মুসলিম] 

এই হাদীসগুলো থেকে জানা গেলো যে ঃ 

১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাই শিক্ষা দিতেন, পরিষ্কার 
করে বুঝিয়ে দিতেন। গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তিনবার বলতেন। 

২. অজ্ঞতা নিয়ে মতামত প্রকাশ করা যাবেনা । অসত্য তথ্য দিয়ে প্রতারণা 
করা যাবেনা। 

৩. বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী শিক্ষাদান করা যাবেনা । 

৪. অযোগ্যদের কাছে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জ্ঞান সরবরাহ করা ঠিক 
নয়। 

৫. শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে বিরতি জরুরি । বিরক্তি উদ্রেক করা যাবেনা । 

৬. শিক্ষককে শিক্ষার অনুসরণ করে নিজেই বাস্তব শিক্ষায় পরিণত হতে 
হবে। 
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আদর্শ জাতি গঠনের জন্যে প্রয়োজন আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা । মহানবী 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি 
বিশ্বজনীন জাতি গঠনের উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছিল। ইসলাম আল্লাহ্‌র 
মনোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ । এ আদর্শের ভিত্তিতে মানবজীবন গঠনের উদ্দেশ্যে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর নবীগণকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন । মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আদর্শের ভিত্তিতে একটি বিরাট মানবগোষ্ঠী 
গঠন করে তাকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। শুধুমাত্র মানুষকে 
ইসলামের আদর্শ শিক্ষা দানের মাধ্যমেই তিনি এই বিরাট বিপ্রব সম্পাদন 
করেন। শিক্ষা দানের মাধ্যমে তিনি প্রথমে মানসিক বিপ্লব ঘটান। তারই 
ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয় নৈতিক ও সামাজিক বিপ্রব। ইসলামী বিপ্রব ছাড়া 
বিনা বল প্রয়োগে শুধু শিক্ষা দানের মাধ্যমে পৃথিবীতে আর কোনো বিপ্লব 
সংঘটিত হয়নি। তার এই শিক্ষাভিত্তিক বিপ্লব পৃথিবীর এক অনন্য ইতিহাস। 
অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও মূর্খতার চরম অন্ধকারে নিপতিত একটি অধপতিত জাতিকে 
শুধুমাত্র আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিতে তিনি রূপান্তরিত করেন। 
গঠন করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব দল। এ ছিলো একটি অনন্য আদর্শের 
অধিকারী মানব দল । কোনো দিক থেকেই তাদের সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো 
মানব গোষ্ঠীর তুলনা হয়না । এখানে আমরা আলোচনা করে দেখবো, কোন্‌ 
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ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 
অনন্য শ্রেষ্ঠ মানব দলটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন? 


রসূলের শিক্ষানীতির কতিপয় দিক 

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী । সর্বশেষ নবী। 
নবুয়্যতি মিশনের সর্বশেষ আদর্শ । তার পরে এ বিশ্বে আর কোনো নবীর আগমন 
ঘটবেনা। তাই তার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'আলা নবৃয়্যতি শিক্ষা মিশনের পূর্ণতা 
দান করেন। এ কারণে তীর প্রদত্ত শিক্ষা কাঠামো ছিলো সর্বদিক থেকে পূর্ণাংগ। 
ষোলকলায় সমৃদ্ধ, সর্বাংগীন সুন্দর ও পরিপাটি । তার শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মিত 
হয়েছিল মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির উদ্দেশ্যে । তার 
শিক্ষানীতি কোনো বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর জন্যে নয়, বরং বিশ্ব মানবতার মুক্তির 
লক্ষ্যে রচিত হয়েছে । তা কোনো বিশেষ যুগ বা কালের জন্যে রচিত হয়নি বরং 
সার্বজনীন ও চিরন্তন। কিয়ামত পর্যন্ত এই চিরন্তন শিক্ষানীতির বিকল্প কোনো 
শিক্ষানীতি মানবতার জন্যে সর্বাংগীন কল্যাণবহ হবেনা । তার দেয়া শিক্ষাই 
কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের শাশ্বত ও সার্বজনীন শিক্ষাদর্শ। তার শিক্ষানীতির 
মৌলিক বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ ঃ 


১. জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ্‌ তা'আলা 


রসূলের শিক্ষানীতির প্রথম কথাই হলো, জ্ঞানের প্রকৃত উৎস আল্লাহ্‌ 
তা'আলা । মানুষ ও বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা মহান আল্লাহই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল 
উৎস ও প্রকৃত মালিক ঃ 


(YY ৮80৯3 YN: ulill) -« Eo Hetil Cb 


“হে নবী বলো ঃ আল্লাহই সমস্ত জ্ঞানের মালিক” [সূরা মুলক ঃ ২৬ 
আহকাফ ঃ ২৩] ণঁ 
(rie lll) 77545 405 
“আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী, মহা প্রজ্ঞাময় [সূরা নিসা £ ২৬] 
গোপন প্রকাশ্য, দৃশ্য অদৃশ্য, মূর্ত বিমূর্ত সব কিছুর জ্ঞান তার কাছে রয়েছে এবং 
একমাত্র তারই কাছে আছে? ্‌ 
১. ৮৯১,৮৪৮ 


2৮852 ৮০ Ls Ds 
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“তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং যিনি দৃশ্য অদৃশ্য 
সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী ৷” [সূরা হাশর ঃ ২২] 
মানুষ এতোই সীমিত জ্ঞানের অধিকারী যে, তার অসীম জ্ঞান সীমার নাগালের 
ধারে কাছেও পৌছুতে সক্ষম নয় । তবে তিনি ইচ্ছে করে মানুষকে যতোটুকু জ্ঞান 
দান করতে চান, সে কেবল ততোটুকু জানে ঃ 
পাকি ৮৪ পাতা 


98195 ৮০৪০ রে 


9১৫৩ =~ 
দানা তক মতন sd 
মানুষকে তিনিই জ্ঞান দান করেন। তবে মানুষকে তিনি সামান্য জ্ঞানই দান 
করেছেন ঃ 
(Ae: ০০৪) SEG ২) ০1 So sgl CS 
“তোমাদেরকে জ্ঞানের কোনো অংশ দেয়া হয়নি, তবে সামান্য মাত্র ।” [সূরা 
বনি ইসরাঈল ৪ ৮৫] 


৬ তা ৮০ 


(১৮ : <b) - রন নিরন 
বলো ঃ “প্রভু! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দাও।” [সূরা তোয়াহা £ ১১৪] 


২. জ্ঞানের মূলসূত্র অহী ও নবুয়্যত 

জ্ঞানের মূল উৎস আল্লাহ্‌ তা'আলা । আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই 
প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা ছাড়া মানুষের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করা সম্ভব 
নয় । আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষের জ্ঞান লাভের সূত্র হলো অহী ও নবৃয়্যত। 
আল্লাহ্‌ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির কাছে তাদের মধ্য থেকেই কিছু কিছু ব্যক্তিকে 
নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। তাদের কাছে তিনি প্রকৃত জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। 
সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । তার মাধ্যমে তিনি 
মানবতার মুক্তির জন্যে পূর্ণ জ্ঞান অবতীর্ণ করেন। যে পদ্ধতিতে নবীর কাছে জ্ঞান 
অবতীর্ণ করা হয়, তার পারিভাষিক নাম “অহী'। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী হবার কারণে তার মাধ্যমে অবতীর্ণ শিক্ষা সংরক্ষণের 
দায়িত্ব আল্লাহ্‌ নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ শিক্ষা আমাদের কাছে দুইভাবে 
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সংরক্ষিত আছে। এক, কুরআনের মাধ্যমে । দুই, হাদীস বা সুন্নাতে রসূলের 
মাধ্যমে । কুরআন সম্পূর্ণ নির্ভুল গ্রন্থ। একেকটি শব্দসহ গোটা গ্রন্থটি সন্দেহ 
সংশয়ের সম্পূর্ণ উ্ধ্বে। এর প্রতিটি বাক্য ও শব্দ হুবহু [৭515] আল্লাহ্‌র 
নিকট থেকে অবতীর্ণ। এ হচ্ছে জ্ঞানের সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অনাবিল সূত্র । হাদীস 
মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ । কুরআনকে নবৃয়্যতি পন্থা ও দৃষ্টান্ত অনুযায়ী 
বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া হাদীসের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। তাই ইহজগত ও 
পরজগতের সর্বাংগীন কল্যাণ লাভ করতে হলে মানুষকে অবশ্যি জ্ঞানের এই মূল 
সূত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এছাড়া বিকল্প নেই। 


(১:০5) 12533 LIA ডি 211 2৯43 


“এই কুরআন আমার কাছে অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেনো আমি 
এর সাহায্যে তোমাদের সতর্ক করতে পারি। [সূরা আন'আম £ ১৯] 


০2০৮৩ পা ০১০ 


(৮: Jal) A pS SH ০5 0121 ALT Ty 


“নিঃসন্দেহে তুমি এই কুরআন এক মহাবিজ্ঞ সর্বজ্ঞানী সত্তার নিকট থেকে 
লাভ করছো ।” [সূরা নামল £ ৬] 


22200 পা ০৫০ পাপা নান শার্ট পা পা পা 


EE এরাও EE LANGE 


(MY: 7০] le 
“আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন আর তোমাকে 
চি ১১৩] 
রি 2১502522122 27287 155 2] 
“এই কুরআন সেই পথ প্রদর্শন করে, যা সম্পূর্ণ সরল সোজা ও ঝজু। আর 
যারা একে মেনে নেয়, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করে।” [সূরা বনি 
8 ৯] 


৬2) পপ ৪ গু 


EEN TE রানার TL ET 
ফর্মা - ৮ 
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জাতির জন্যে রয়েছে জীবন যাপনের বিধান এবং তা এমন সুস্পষ্ট শিক্ষায় 

পরিপূর্ণ যা সঠিক ও সত্য পথ প্রদর্শন করে । [সূরা আল বাকারা ৪ ১৮৫] 
৩. আসল শিক্ষক নবী নিজে 

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন, তার 
মূল শিক্ষক রসূল নিজেই। কী শিক্ষা দিতে হবে? শিক্ষানীতি কী হবে? শিক্ষা 
ব্যবস্থা কী হবে? কোন্‌ পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করতে হবে? এসব ব্যাপারে রসূল 
নিজেই আদর্শ । তাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে । শিক্ষার সকল দিক 
সি, 


পরি হর ddA AAA a 


EE RE 20 ar as 


“তোমাদের জন্যে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে সবেত্তিম নমুনা । এ ব্যক্তির 

জন্যে, যে আল্লাহ্‌ ও পরকালের প্রতি আশাবাদী ।” [সূরা আহযাব £ ২১] 

তিনি শুধু নমুনাই নন। বরঞ্চ মুমিনদের পক্ষে তার নমুনা গ্রহণ করা ছাড়া 
গত্যন্তর নেই । জীবনের সবকিছু গ্রহণ বর্জন করতে হবে কেবল তার শিক্ষার 
ভিত্তিতে ঃ 

ES ৮2 পা 9০2০৮ পাপ পাপ 9 ৯2 
1৫০১৮৪4১০৫৩ Ly EEE et AE রি 
“রসূল তোমাদের যা দেয় তাই গ্রহণ করো আর যা বর্জন করতে বলে, তা 
থেকে বিরত থাকো ।” [সূরা হাশর £ ৭] 


এ DG Un ER নি 

“হে নবী! তাদের বলো ৪ তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা 

পোষণ করো, তবে আমাকে অনুসরণ করো ।” [সূরা আলে ইমরান £ ৩১] 
৪. আল্লাহ্র দাসত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব নীতির শিক্ষা ব্যবস্থা 

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা যে মূল 
মালিক ও পরিচালক এক লা-শরীক আল্লাহ্‌র দাস। তার দাসত্ব করার জন্যেই 
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তার দাস মানুষকে পৃথিবীতে তার 
প্রতিনিধিত্ের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ঃ 
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(55 :50891910) 70154 YY Tilly all LEE 05 
“আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু মাত্র আমার দাসত্ব করার 
জন্যে ।” [সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬] 


এই দাস মানুষকে পৃথিবীতে যে তার প্রতিনিধিও নিযুক্ত করবেন, একথা 
28512 ০৯০৭1 ১ LD ০81 ০৪ ৫5595 93 

“যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বলেছিলেন ঃ পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি 

বানাবো ।” [সূরা আল বাকারা $ঃ ৩০] 

মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র দাসতৃ ও প্রতিনিধিত্ব করার চেতনা জাগ্রত করে 
দিয়ে তাকে আল্লাহ্র সত্যিকার দাস ও প্রতিনিধিরপে গড়ে তোলাই এ 
শিক্ষানীতির মূল কথা । আর এটাই মানুষের প্রকৃত ও সত্যিকারের মর্যাদা। তাই 
নবুয়্যুতি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ‘আদর্শ নাগরিক তৈরি' নয়, “আদর্শ মানুষ তৈরি' । 

এই শিক্ষানীতি মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা দিয়েছে, তাহলো, 
মানুষ এক লা-শারীক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে । রসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত 
বিধানের [দীন ও শরীয়ার] ভিত্তিতে তার দাসত্ব করবে । সে শুধু নিজের একার 
মুক্তির জন্যেই কাজ করবেনা, বরঞ্চ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধানের ভিত্তিতে গোটা বিশ্ব 
মানবতার পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ, মুক্তি ও উন্নয়নের জন্যে নিঃস্বার্থ ভাবে 
কাজ করে যাবে। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে আদালতে 
আখিরাতে তাকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে এবং পরিণতিতে 
চিরকাল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে । পক্ষান্তরে এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে 
পালন করে গেলে পরকালে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিরাট পুরস্কার লাভ করবে। 
চিরকাল জান্নাতে বসবাস করবে-এ অনুভূতি নিয়েই দায়িত্‌ পালন করবে। 
এক্ষেত্রে তার সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে 
গ্রহণ করবে । এভাবেই মানুষ সত্যিকারভাবে ইবাদত ও খিলাফতের সঠিক 
দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে “আদর্শ মানুষে’ পরিণত হবে । আর এ উদ্দেশ্যেই তাকে 
সৃষ্টি করা হয়েছেঃ 


ao চর পির 2500. পুল তে 7 
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৯৪:৮৬ 


মিরর ER 


www.amarboi.org 


১১৬ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 

প্রাণ উৎসর্গ করে দেয়। মূলত, আল্লাহ্‌ তার এই দাসদের প্রতি অত্যন্ত 

অনুগহশীল।” [সূরা আল বাকারা £ ২০৭] 

মানুষকে এভাবে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য । কারণ এটাই মানুষের পার্থিব ও 
পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণ লাভের একমাত্র পথ । 
৫. পূর্ণাংগ জীবন ভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষা 

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র শিক্ষা মানব জীবনের কোনো একটি বা দুটি দিকের 
জন্যে সীমাবদ্ধ শিক্ষা নয়। বরঞ্চ তার শিক্ষা মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও 
বিভাগ পরিব্যাপ্ত। আধুনিক কালের শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৈষয়িক ও বস্তুগত 
শিক্ষার প্রতিই গুরুত্বারোপ করা হয়। এই একমুখী বস্তুগত শিক্ষাই বর্তমান 
বিশ্বের সমস্ত বিপর্যয়ের মূল কারণ । আসলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রদর্শিত পূর্ণাংগ জীবন ভিত্তিক শিক্ষাই কেবল মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। 
ইসলাম মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ সাধন করতে চায়। তাই ইসলাম 
প্রকৃতির ধর্ম। 

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথিদের একই সাথে 
আত্মিক, মানসিক, নৈতিক, শারীরিক, জৈবিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদান 
করেছেন। এর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেননি । সমন্বয় করেছেন। 
সবগুলোর সামঞ্জস্য পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। মানব জীবনকে বিভিন্ন বিভাগে 
ভাগ করেননি। বরঞ্চ একটি এককের অধীন করেছেন। মূলত জীবনের সকল 
দিকের সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধির মাধ্যমে জীবনের ষোল আনাকে বিকশিত 


১১৪৪ নি 5০০০৯৬৯৩ 14৪ ol 3 
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(১৬৬ : 341) IEE 19555 22311 
“পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানো আসল পৃণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত 
পৃণ্যের কাজ তো সেই ব্যক্তি করলো, যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলো 
আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, আল কিতাব ও নবীদের প্রতি আর আল্লাহ্‌র 
ভালবাসা পাবার জন্যে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করলো আত্মীয় স্বজন, এতীম, 
মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে । তাছাড়া 
সালাত কায়েম করলো এবং যাকাত পরিশোধ করলো আর এই পূণ্যবান 
লোকেরা হয়ে থাকে প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী এবং দারিদ্র দুঃসময়, দুঃখ দুর্দশা, 
বিপদ আপদ ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অটলতা 
অবলম্বনকারী। এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী আর এরাই ন্যায়বান আদর্শ মানুষ ।” 
[সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭] 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ রকম 
সত্যপন্থী ন্যায়বান আদর্শ মানুষই তৈরি করেছিলেন । জীবনের সকল দিক ও 
বিভাগের সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী বিকশিত করে দিয়েছিলেন তিনি তার 
সর্বাংগীন পরিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে । এ শিক্ষা মানুষকে কেবল বৈষয়িক 
দিক থেকেই যোগ্য করেনা, পরকালীন সাফল্যও প্রদান করে। তাইতো নবীর 
ছাত্ররা তাদের মনিবের দরবারে উভয় জগতের সাফল্য ও কল্যাণের ফরিয়াদ 
করেঃ 


০০: পাতা শার্ট 4-2; 


০5৩4: Yi ০৪৩ 2১০৯৫ ০5 091 CS 
(1.1 ১১৪০4) 9001 Cle 


“আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণও দান করো । আর পরকালের 
কল্যাণও দান করো এবং আগুনের শাস্তি থেকে বাচাও । [সূরা বাকারাঃ২০১] 


বস্তুত এই শিক্ষানীতির পূর্ণাংগতার কারণেই নবীর সাথিরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
মানব দলে পরিণত হয়েছিলেন। 
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রসূলুল্লাহ্র শিক্ষাদান পদ্ধতি 


মহান আল্লাহ তাঁর রসূলের নিকট যে শিক্ষা নাযিল করেছেন এবং রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর সেরা মানব দল 
তৈরি করেছেন, রসূল নিজেই ছিলেন তার শিক্ষক । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁকে মানব 
জাতির শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করেছেন । রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজেই বলেছেন ঃ 

- 052১5 ১, “আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।” [দারমি] 


রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে 
পবিত্র কুরআনেই একটা পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছে। হাদীস থেকে তাঁর 
শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, তা কুরআন থেকে লাভ করা 
ধারণাকে ব্যাপক প্রশস্ত করে । আমরা খুঁটিনাটি আলোচনা পরিহার করে তাঁর 
শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর কুরআন হাদীস ভিত্তিক একটি মৌলিক তথ্য এখানে 
পেশ করছি। প্রথমেই তার শিক্ষা দান সংক্রান্ত বিখ্যাত আয়াতটি পেশ করছি। 
আয়াতটি কুরআনের একাধিক স্থানে পুণরুল্লেখ হয়েছে ঃ 
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(\o\: 2441) 65215 

“যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল 

পাঠিয়েছি। সে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের 

জীবনকে বিশুদ্ধ ও বিকশিত করে। তোমাদের আল কিতাব শিক্ষা দেয়, 
কর্মকৌশল শিক্ষা দেয়, আর তোমরা যা কিছু জানতেনা তা তোমাদের 

জানিয়ে দেয়।” [সূরা আল বাকারা ঃ ১৫১] 

এ আয়াত থেকে আমরা রসূলের শিক্ষাদান পদ্ধতির যে মৌলিক দিকগুলো 
লাভ করি, সেগুলো হলো ঃ 

ক. তিনি কুরআন পাঠ করে শুনাতেন £ যেহেতু কুরআন লিখিত আকারে 
নাযিল হয়নি, তাকে অবশ্যি পাঠ করে শুনাতে হতো । এটা শুনানের জন্যই 
শুনানো ছিলনা । মূলত এটা ছিলো তাঁর পাঠদান। 

খ. তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও বিকশিত করতেন £ অর্থাৎ তাদের 
আকীদা বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও চিন্তা চেতনার মধ্যে তাওহীদি ঈমানের দৃষ্টিকোণ 
থেকে যেসব ভ্রান্তি ছিলো, সেগুলো সংশোধন করে দিতেন । শুধু তাই নয়, সেই 
সাথে তাদের নৈতিক চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতেন। আর কেবল পরিশুদ্ধির কাজই 
তিনি করেননি, সেই সাথে তাদের আত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও শারীরিক 
প্রতিভাসমূহকেও তিনি পূর্ণ বিকশিত করে দিয়েছেন। 

গ. আল কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন £ আল কিতাব মানে আল কুরআন । 
অর্থাৎ তিনি তাদের পরিশুদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের জন্যে যে কাজ করেছেন, তা 
করেছেন তাদেরকে আল কুরআন শিক্ষা দানের মাধ্যমে । এ মহা গ্রন্থই সংস্কার 
সংশোধন ও মানব প্রতিভা বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। 

ঘ. তাদেরকে কর্মকৌশল শিক্ষা দিয়েছেন £ কুরআনে হিকমাহ শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে । হিকমাহ মানে কর্মকৌশল, প্রজ্ঞা এবং শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও 
নির্দেশ বাস্তবায়নের দক্ষতা ও কৌশল । অর্থাৎ নবী কুরআন তথা অহীর মাধ্যমে 
তার সাথিদেরকে যেসব শিক্ষা, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী প্রদান করতেন, সেগুলো 
তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কার্যকর করার যোগ্যতা, দক্ষতা এবং 
কর্মকৌশলও তাদের শিক্ষা দিতেন। সমাজ, রাষ্ট্র ও বৈষয়িক জীবনের সকল দিক 
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১২০ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ও বিভাগ পরিচালনার দক্ষতা সৃষ্টি কর্মকৌশল বা হিকমাহ শিক্ষা দানের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলো। 

ঙ. যা তারা জানতোনা তাও তাদের শিক্ষা দিতেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের মধ্যে আগমন করেছিলেন, তারা ছিলো অসভ্য, 
কুসংস্কারে বিশ্বাসী। চালচলন ছিলো নোংরা অপরিচ্ছন্ন। সদাচার তারা 
জানতোনা। পবিত্রতার ধার ধারতোনা। উত্তম সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহক 
তারা ছিলোনা । রসূল তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষা দেন। সুন্দর অমায়িক আচার 
আচরণ শিক্ষা দেন। পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেন। এভাবে ব্যক্তিগত ও 
সামষ্টিক জীবনে সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলী তাদের মধ্যে সৃষ্টি করেন। 

এ হলো রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতির 
একটি দিক। এ দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। যারা বিশ্বমানবতাকে শিক্ষা দীক্ষার 
দিক থেকে চিরন্তন কল্যাণের পথে এগিয়ে নিতে চাইবেন, রসূলে করীমের এই 
শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে তাদের জন্যে বিরাট দিক নির্দেশনা রয়েছে। 


শিক্ষকের দায়িত্ব 

এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, রসূলের শিক্ষকতা পৃথিবীর 
প্রচলিত শিক্ষকতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর । পৃথিবীর সাধারণ শিক্ষকরা শুধু জ্ঞান 
পৌঁছে দেয়ার [T7ans5[৭r] দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, 
রসূলের অবস্থা তা নয়। তিনি জ্ঞান দান করতেন এবং সাথে সাথে জ্ঞানের 
ভিত্তিতে আত্মা, মন ও নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে তাঁর ছাত্রদেরকে পরিপূর্ণভাবে 
পরিশুদ্ধ ও পরিগঠিত করে তোলেন। তিনি শুধু জ্ঞানের সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যাই 
প্রদান করতেননা। বরং সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যার আলোকে বিনির্মানের কাজও 
করতেন। এর কারণ, তাকে যে শিক্ষা নিয়ে পাঠানো হয়েছে তা শিক্ষাদান ও 
বাস্তবায়ন উভয় দায়িতুই তাঁর উপর অর্পণ করা হয়েছিল ঃ 

NOT 3৭ ০253 ৫ 41525 Lo ৩৪ 

(YY: 42৬5) - dS ০2211 ০91০ 

ভারা ভারী 

যাপনের বিধানসহ পাঠিয়েছেন মেন তা সে অন্য সকল বিধানের উপর 

বিজয়ী করে দেয়।” [সূরা আত 'গওবা ঃ ৩৩] 

যেহেতু আদর্শের শিক্ষাদান ও ত: বাস্তবায়ন এই উভয় দায়িতুই নবীর উপর 
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শিক্ষা ১২১ 


অর্পিত হয়েছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে লোক তৈরি করতে হয়েছিল । এ 
থেকে আমরা বুঝতে পারলাম শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল জ্ঞান 7%8109181 করাই 
নয়, বরং জ্ঞানের আলোকে লোক তৈরি করাও তার সমান দায়িত্ব ৷ 
শিক্ষকের প্রস্তুতি 

শিক্ষা দানের জন্যে শিক্ষকের প্রথম কাজ হলো নিজের প্রস্তুতি । আর রসূল 
যেহেতু জ্ঞান এবং জ্ঞানের বাস্তবরূপ অর্থাৎ চরিত্রেরও শিক্ষক ছিলেন, সে জন্যে 
উভয় প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণও ছিলো তার জন্যে অপরিহার্য । শুধু প্রস্তুতিই নয়, বরং 
শিক্ষককে তো হতে হবে মডেল । জ্ঞানের দিক থেকে পরিপূর্ণ বুঝ এবং চরিত্রের 
নিখুত পূর্ণতা শিক্ষকের জন্যে অপরিহার্য। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তো ছিলেন কিয়ামত পর্যন্তকার গোটা বিশ্বমানবতার মূল শিক্ষক, সে 
জন্যে তীর প্রস্তুতিরও প্রয়োজন ছিলো সর্বাধিক ৷ আর বাস্তবেও তাঁর উভয় প্রকার 
প্রস্তুতিতে কোনো প্রকার ঘাটতি ছিলোনা । জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশে 
তিনি দোয়া করতেন ঃ 

(১৮:4৮) -045 553০৩ 

“প্রভু! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দান করো ।” [সূরা তোয়াহা £ ১১৪] 

জ্ঞানের প্রতি তাঁর এতোই আকর্ষণ ছিলো যে, যখনই অহী নাযিল হতো, 
তিনি তা দ্রুত মুখস্ত করে নেয়ার জন্যে ঘন ঘন ঠোঁট নাড়তে থাকতেন । এমন 
কি তাঁর এ অবস্থাকে অহীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল £ 


(17: Lal) - se TI 5742 এ১০০ ১ 


“অহী দ্রুত মুখস্ত করার জন্যে তোমার যবানকে আন্দোলিত করোনা ।” [সূরা 
কিয়ামাহ ঃ ১৬] 
তবে অধ্যয়নের ব্যাপারে আসমানি তাকীদ অব্যাহত ছিলো £ 


( : 4:১6) 48355 21551 4555 
“কুরআন পাঠ করতে থাকো ধীরে সুস্থে।” [সূরা মুজ্জাম্মিল $ 8] 


পাক | পাট পা টিপা পা 29 ৩৯০৮ 
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১২২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
“তোমার কাছে প্রেরিত কিতাব পাঠ করতে থাকো।" [আনকাবৃত £8৫] 


গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে তিনি নিজেকে তৈরি করেছিলেন পূর্ণমাত্রায় । স্বয়ং 
i SRLS 


Ed জত পাত 


০৮425348411 ৮৮5 ০০ ০০৭ EEE sl 
(Y. : Ll) 5 
“তোমার প্রভু জানেন, তুমি কখনো রাতের দুই তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধরাত, 
আবার কখনো রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাকো ।” [সূরা 
মুয্যাম্মিল £ ২০] 
রসূল কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন? 
রসূলে করীমের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয়, প্রভাবশীল ও 
কার্যকর । তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিলো মূলত দুই ভাগে বিভক্ত $ 
এক. মৌখিক পদ্ধতি, 
দুই. বাস্তব পদ্ধতি । 
পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া 
5 
21 AEGIS ESI LE IEC 
(to: ১৯1) 72235 21553 33 
“আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহ্‌র 
অনুমতিক্ৰমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে । " [সূরা 
আহযাব ঃ 8৫] 
এ আয়াতে নবীর শিক্ষা দান ও শিক্ষা প্রচারের পদ্ধতির প্রতি আলোকপাত 
করা হয়েছে। তিনি শিক্ষা দিতেন ৪ 
রন 
খ. সুসংবাদ দানের মাধ্যমে, 
গ. সতর্ক করার মাধ্যমে, 
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শিক্ষা ১২৩ 


ঘ. আহ্বান করার মাধ্যমে, 

ঙ. যে উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করছেন, নিজেকে তার মূর্তপ্রতীক ও উজ্জ্বল 
প্রদীপরূপে পেশ করার মাধ্যেমে । 

এখানে ‘ক' ও 'উ' পয়েন্ট থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, নবী যে শিক্ষা প্রদান 
করতেন, নিজেকে তার বাস্তব সাক্ষী ও মূর্তপ্রতীক হিসেবেও পেশ করতেন । আর 
এটাই ছিলো তাঁর শিক্ষাদানের সবচাইতে কার্যকর পদ্ধতি । 


ক. শিক্ষা দানের বাস্তব পদ্ধতি 


শিক্ষাদানের বাস্তব পদ্ধতিকে চারিত্রিক পদ্ধতিও বলা যেতে পারে । নবী 
তাঁর সাথিদেরকে সারা জীবনে এমন একটি কথাও শিক্ষা দেননি, যেটি তিনি 
নিজের জীবন ও চরিত্রে বাস্তবায়ন করেননি। বরঞ্চ তিনি তাদের যা কিছু মৌখিক 
শিক্ষা দিতেন, সেটা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেই দেখিয়ে দিতেন। আর 
এটাই ছিলো তাদের জন্যে সবচাইতে বড় শিক্ষা । মূলত জ্ঞান হলো বিশ্বাস বা 
ঈমান। আর জ্ঞানের বাস্তবরূপ ‘আমলে সালেহ'। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে ছিলেন জ্ঞান ও ঈমানের শিক্ষক আর অপর দিকে 
ছিলেন আমলে সালেহ্‌র মূর্তপ্রতীক। তাঁর সাথিরা তাঁর কাছে শুনে শুনে মৌখিক 
[717601111091] জ্ঞানার্জন করতো আর তাঁর জীবন ও চরিত্র দেখে দেখে বাস্তব 
[Practical] শিক্ষা গ্রহণ করতো । তিনি নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন বটে, 
কিন্তু বলেছেন ঃ গ%৮ ৮2 পা পপ ০ 
০১৬১১০৪1১1০ 

“তোমরা সেভাবে নামায পড়ো, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখো ।” 

এক কিশোরের মা তাঁর কাছে এসেছিল তার সন্তানকে মিষ্টি বেশি না 
খাবার উপদেশ দিতে । কিন্তু তিনি এ উপদেশ দেবার জন্যে সময় চেয়ে নেন। 
অতপর তিনি নিজের মিষ্টি খাবার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কিছুদিন পর 
কিশোরটিকে মিষ্টি কম খাবার উপদেশ দেন। 

তাঁর মৃত্যুর পর কিছু লোক তাঁর সম্পর্কে জানতে এলে তীর স্ত্রী আয়েশা 
বাস্তবরূপ। এজন্যেই তিনি বলেছিলেন £ 


(UL pL 05৬০) ৬ LUCY EAL 
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১২৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
“উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছি।” [মুয়াত্তায়ে 
ইমাম মালিক] 


আর তিনি যে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধন করেছিলেন, সে স্বীকৃতি স্বয়ং 
তাঁর প্রভুই তাকে দিয়েছেন ঃ 
(6:10) 7252৬ এ এগুও 
“তুমি অবশ্যি নৈতিক চরিত্রের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত।” [সূরা কলম £ ৪] 
সাথিদের সামনে উচ্চ নৈতিক চরিত্র পেশ করার মাধ্যমেই তিনি তাদেরকে 
সঠিক শিক্ষা দান করেছিলেন, তাদের মন জয় করেছিলেন এবং তাদেরকেও 


আদর্শ মানবদল হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন । কেবল মৌখিক শিক্ষার 
মাধ্যমে এটা কিছুতেই সম্ভব ছিলনা । 
খ. মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতি 

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌখিক শিক্ষাদান পদ্ধতিও 
ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় । আধুনিক কালের শিক্ষাবিদরা শিক্ষাদানের যতো প্রকার 
সাথিদেরকে এসব পদ্ধতিতেই শিক্ষা প্রদান করতেন । বরং তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি 
ছিলো আরো প্রশস্ত ও কার্যকরী । আমরা এখানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে 
তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির কয়েকটি মৌলিক দিক তুলে ধরবো । 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 
বক্তব্য রাখতেন প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে বলতেন। প্রতিটি শব্দের বিশুদ্ধ ও 
পরিষ্কার উচ্চারণ করতেন। কথা অনর্গল বলে যেতেননা, প্রতিটি শব্দ ও বাক্য 
পৃথক পৃথক উচ্চারণ করতেন। তিনি যখন কুরআন পাঠ করতেন তখনো 
এভাবেই পাঠ করতেন । এ ব্যাপারে একাধিক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

তিনি বিরতি দিয়ে দিয়ে শিক্ষা দিতেন। অনবরত উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান 
করে যেতেননা । তাঁর বক্তব্য শোনা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেউ যাতে বিরক্ত না 
হয় সেদিকে তিনি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। আর এটা ছিলো তাঁর প্রতি কুরআনেরই 
নির্দেশ ৪ 


5 ক ৫০ রী ৮) 29 
৬ 


CSI eS 15 pl 55551552555 0153 


(ala 5) 79235 
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“এ কুরআনকে আমরা অল্প অল্প করে নাযিল করেছি, যাতে তুমি বিরতি 
দিয়ে দিয়ে তা লোকদের শুনাও এবং এ গ্রন্থকে আমরা ক্রমশ নাযিল 
করেছি।” [সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ১০৬] 

এ প্রসংগে বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা জরুরি মনে 
করছি। জনৈক তাবিয়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথি 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে বলেন ঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ প্রতি 
বিষ্যুদবারে লোকদের শিক্ষা প্রদান করতেন । জনৈক ব্যক্তি তাঁকে প্রতিদিন শিক্ষা 
প্রদানের অনুরোধ করেন। এর জবাবে তিনি বলেন ঃ তোমাদের বিরক্তির 
আশংকায় এ কাজ থেকে আমি বিরত রয়েছি ঠিক সেভাবে, যেভাবে রসূলে 
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিরক্তি উদ্রেক হয় কিনা সেদিকে 
লক্ষ্য রাখতেন। 

অপর এক হাদীসে ইবনে আব্বাস [রা] বলেন, সাপ্তাহে একবার উপদেশ দান 
করো, অথবা দুইবার কিংবা খুব বেশি করলে তিনবার । [বুখারি] 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তব্য বিষয় অত্যন্ত সহজভাবে 
উপস্থাপন করতেন। শ্রোতাদের ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী কথা বলতেন । কারো 
সাধ্যের বাইরে তাকে কোনো কাজ বা দায়িত্ব দিতেননা। তিনি তাঁর সাথিদের 
বলতেন ঃ 

58185055195 BE 003 Ale 

“মানুষকে শিক্ষাদান করো এবং লোকদের সামনে সহজ করে পেশ করো 

[কথাটি তিনি তিন বার বলেছেন] । আর যখন তোমার মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার 

হবে তখন চুপ থাকবে ।” [আদাবুল মুফরাদ £ ইবনে আব্বাস] 

তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতির দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট হলো সুসংবাদ দান ও 
সতর্ককরণ। তিনি কখনো তাঁর সাথিদেরকে নিরাশ করতেননা । তাদের অকল্যাণ 
হবে এমনসব ব্যাপারে তাদেরকে সবসময় সতর্ক করতেন। তিনি তাঁর 
সাথিদেরকেও বলতেন, মানুষকে সুসংবাদ দাও, দূরে ঠেলে দিওনা । একটু আগে 
সূরা আহযাবের পঁয়তান্লিশ আয়াতেও আমরা দেখেছি, আল্লাহ্‌ তাঁকে 
সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছেন। 

বক্তব্য পেশ করার আগে তিনি শ্রোতাদের মনোযোগ পুরোপুরি আকৃষ্ট করে 
নিতেন। এ জন্যে আবার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন । কখনো ব্যক্তির নাম 
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ধরে ধরে সম্বোধন করতেন। কখনো কোনো সতর্ককারী বক্তব্য উচ্চারণ করতেন। 
কখনো একটি কথা একাধিক বার [Repeat] করতেন। 

কখনো পারস্পরিক কথপোকথনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতেন। কখনো 
প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। কখনো শিক্ষা দিতেন এতিহাসিক ঘটনা 
বর্ণনার মাধ্যমে । অবার কখনো শিক্ষা দিতেন বক্তৃতার মাধ্যমে । কখনো একটি 
সম্বোধন বা শব্দ উচ্চারণ করে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন । শ্রোতারা পরবতী কথাটি 
শুনার জন্যে গভীর আকর্ষণের সাথে মনোযোগ নিবদ্ধ করতো । অতপর তিনি মূল 
বক্তব্য পেশ করতেন । এভাবে তিনি অত্যন্ত কৌশল, বিজ্ঞতা ও মর্মস্পর্শী পন্থায় 
মানুষের কাছে দীনের শিক্ষা পেশ করতেন। আর এভাবে পেশ করার নির্দেশই 
তাঁর প্রভু তাঁকে দিয়েছিলেন ঃ 


পপির পার চে ক পাজপাক্গি Ed ৬৬০ পা তা 222 
০০০] eG 225811১ 0512০ dl tl 
“তোমার প্রভুর পথে মানুষকে ডাকো বিজ্ঞতার সাথে এবং মর্মস্পশী 
ভাষায় ৷” [সূরা আন নহল £ ১২৫] 
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মুসলিম শাসনামলে উমহাদেশের ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা 


১. আভাস 

৬২২ ঈসায়ি সালে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। ইসলামী শিক্ষা 
ব্যবস্থার সূচনা সেখান থেকেই । মসজিদে নববী ইসলামের প্রথম শিক্ষায়তন । 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম শিক্ষক সাহাবায়ে কিরাম প্রথম 
ছাত্রসমাজ। 

এখান থেকেই সম্মুখে অগ্রসর হয় উম্মতে মুহাম্মদীর শিক্ষার ইতিহাস ৷ 

অতপর ধীরে ধীরে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উডডীন হতে 
থাকে। সাহাবায়ে কিরাম এবং তাদের উত্তরসূরীরা পৃথিবীর লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত 
মানবতার দুয়ারে দুয়ারে বয়ে নিয়ে যান ইসলামের সুমহান শিক্ষা । যেখানেই 
তারা গিয়েছেন, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষ গড়ার কেন্দ্র। সেখানেই 
প্রজ্বলিত হয়েছে জ্ঞানের আলো । এক নতুন সভ্যতা সংস্কৃতি মানুষের মধ্যে 
জাগিয়ে তুলেছে প্রাণ চাঞ্চল্য । 

ইসলামের এ সুমহান সভ্যতা সংস্কৃতির জোয়ারেই প্রাবিত হয়েছিল তেত্রিশ 
কোটি দেবতার দেশ হিন্দুস্তান। ব্যাপকভাবে এসেছেন এখানে ইসলামের 
পতাকাবাহীরা । তারা এসেছেন আরব, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে । তারা 
এসেছেন কখনো বীরের বেশে, কখনো দরবেশের বেশে । তারা ছড়িয়ে 
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পড়েছিলেন এদেশের প্রতিটি অঞ্চলে, গ্রামে গঞ্জে বন্দরে । ব্যক্তিগত ও সরকারি 
পৃষ্ঠপোষকতায় তারা এদেশে গড়ে তুলেছিলেন হাজারো শিক্ষাকেন্দ্র। সেসব 
শিক্ষাকেন্ত্র থেকে তৈরি হয়েছেন অসংখ্য শাসক ও কর্মচারী, সৈনিক ও 
সেনাপতি, ফকীহ ও আলেমে দীন এবং মুফাসসির ও মুহাদ্দিস । মোটকথা, 
একটা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় সর্ব প্রকার দক্ষ লোকই সে শিক্ষা 
ব্যবস্থা থেকে তৈরি হয়েছিল। 
২. উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন ও শাসন 

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই এদেশে ইসলাম প্রচারকগণ আসতে 
থাকেন। পরবর্তীকালে হাজারো মুবাল্লিগ এদেশে এসে ইসলাম প্রচার করেন। 
এমনকি মুসলমান আরব ব্যবসায়ীরাও এদেশে ইসলাম প্রচার করেন। এদের 
আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশের অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয় । বিরাট 
বিরাট এলাকা ইসলামের ভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ এদেশের 
শাসন ক্ষমতা লাভ করেন সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ৷ উমাইয়া খলীফা ওলীদ 
ইবনে আবদুল মালেকের শাসনামলে [৭০৫-৭১৫ খৃঃ] সেনাপতি ইমাদ উদ্দীন 
মুহাম্মদ বিন কাসেম সাকাফি সর্বপ্রথম [৭১২-১৩ খৃঃ] ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু 
ও মুলতান এলাকা মুসলিম শাসনাধীন করেন। অতপর গযনীর সুলতান 
সবুক্তগীন [৯৭৭-৯৭ খৃঃ] এবং তার পুত্র সুলতান আবুল কাসেম মাহমুদ 
[৯৯৮-১০৩০ খৃঃ] পূর্বদিকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত গযনীর ইসলামী রাজ্যকে 
বিস্তৃতি করেন। এরপরে বিভিন্ন সময় নানা উপায়ে বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তি ও বংশ 
এদেশের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে তারা গোটা ভারতবর্ষ 
অধিকার করে নেন। এদেশে দিল্লী কেন্দ্রিক প্রথম স্বাধীন ইসলামী সালতানাত 
প্রতিষ্ঠা করেন কুতুবুদ্দীন আইবক [১২০৬-১০ খৃঃ]। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ইখতিয়ার 
উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের সূচনা 
করেন। ভারতবর্ষের সর্বশেষ শাসক ছিলেন মুগল বংশের সম্রাটগণ । তাদের 
শাসন যুগের শেষদিকে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংরেজরা বাংলাদেশ দখল 
করে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা রাজধানী দিল্লী দখল করে মুগল সম্রাট দ্বিতীয় 
শাহ আলমকে তাদের আশ্রয়ে বৃত্তিভোগী শাসকে পরিণত করে। সর্বশেষ ইংরেজ 
বৃত্তিভোগী মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহের [১৮৩৭-৫৭ খৃঃ] আমলে সিপাহী বিপ্লব 
সংঘটিত হওয়ায় এবং বিপ্লবীগণ কর্তৃক তাকে ভারত সম্রাট ঘোষণা করায় 
ইংরেজরা তীকে রেংগুনে নির্বাসিত করে এবং তার সন্তানদের দিল্লীর রাজপথে 
গুলী করে হত্যা করে। 
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এদেশে ইংরেজদের হাতে এভাবে মুসলমানদের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। 
গোটা মুসলিম ভারত করায়ত্ব করতে তাদের একশত বছর সময় লাগে। 


৩. উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
কয়েক শতাব্দীকালের এ দীর্ঘ শাসনামলে এদেশে মুসলমানদের সুপ্রতিষ্ঠিত 
শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো দক্ষ ও আদর্শ মানুষ গড়ার কারখানা । মুসলমানরা এদেশে 
হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী বিপ্লব 
সাধন করেন। ১৮৮২ সালে ইংরেজদের এক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বলা হয় ৪ 
“আর সব মুসলিম দেশের মতই ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পর 
তারা তাদের মসজিদগুলোকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করে। ধর্মই তাদের 
শিক্ষার বুনিয়াদ হবার কারণে এসব শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য সরকারকে তেমন 
ব্যয়ভার বহন করতে হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো 
ওয়াক্ফ ও উইলের সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। দীনদার লোকেরা 
পারলৌকিক পুণ্য লাভের জন্যে ওয়াকফ এবং সম্পত্তি প্রদানের অসিয়ত করে 
যান। পাক ভারতীয় মসজিদ কেন্দ্রিক মাদ্রাসার এ অবস্থা ইষ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর আমল পর্যন্ত বলবত থাকে ।” 
উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো গড়ে উঠার একটা চিত্র এ 
রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় । তবে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এদেশে সর্বপ্রথম কখন এবং 
কোথায় মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা 
মুশকিল। অবশ্য ইতিহাস গ্রস্থাবলী থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আবুল কাসেম 
মাহমুদের শাসনামল থেকে এদেশে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন হয়। 
প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মাদ সলীম লিখেছেনঃ 
“৫৮৯ হিজরি মোতাবেক ১১৯২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্তানে মুয়েযুদ্দীন মুহাম্মদ 
ইবনে সাম [শিহাবুদ্দীন গোরী নামে খ্যাত] কর্তৃক ইসলামী হুকুমাত কায়েম 
হয়। তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে রাজ্যের চতুর্দিকে শিক্ষা 
দীক্ষার চর্চা ছড়িয়ে পড়ে । এ জ্ঞানপ্রিয় বাদশাই সর্ব প্রথম দিল্লীতে মাদ্রাসা 
প্রতিষ্ঠা করেন। বাদশার নাম অনুযায়ী এ মাদ্রাসার নামকরণ হয়, “মাদ্রাসায়ে 
মুয়েযীয়া’ ৷ পরবর্তী বাদশাহ কুতুবুদ্দীন আইবক [১২০৬-১২ খৃঃ] আজমীরে 
মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্রাসাকে “আড়াই দিনের ঝুপড়ি' বলা হতো। 
তৃতীয় মাদ্রাসাটি মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসীরুদ্দীন কুবাচা “উচে' 
প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত এতিহাসিক কাযি মিনহাজুদ্দীন সিরাজ জুরজানি 
ফর্মা-৯ 
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[মৃত্যু ১২৬০ খৃঃ] সর্ব প্রথম উচ মাদ্রাসার শিক্ষক নিয়োজিত হন। পরে 
তিনি মাদ্রাসায়ে মুয়েযীয়ার প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি হন।” 
অতপর মুসলিম শাসক, আলেম, আমীর ও বিদ্যোসাহী দীনদার লোকদের 
প্রচেষ্টায় গোটা ভারতবর্ষের আনাচে কানাচে মক্তব মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে । জনৈক এঁতিহাসিকের ভাষ্য অনুযায়ী $ 
“সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের [১৩২৫-৫৯ খৃঃ] আমলে দিল্লীতে এক 
হাজার মাদ্রাসা ছিলো। এর মধ্যে শাফেয়ি মাযহাবের লোকদের একটা 
মাদ্রাসা ছিলো। শিক্ষকদের সরকারি কোষাগার থেকে ভাতা প্রদান করা 
হতো । মাদ্রাসাগুলোতে দীনি শিক্ষার সাথে সাথে অংক এবং দর্শন শাস্ত্রের 
শিক্ষাও দেয়া হতো।” 
রোহিলা খন্ডের হাফেযুল মুল্ক নওয়াব রহমত আলী খানের [মৃত্যু ১৭৭৪ 
খৃঃ] জীবন চরিত থেকে জানা যায় ঃ 
ছিলেন ।'হাফেযুল মুল্ক নওয়াব রহমত আলী খানের কোষাগার থেকে তারা 
নিয়মিত ভাতা পেতেন।” 
এস, বসুর ‘এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া" গ্রন্থ থেকে জানা যায় ঃ 
“ইংরেজ শাসনের পূর্বে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই আশি হাজার মকতব 
ছিলো ।” [ম্যাকস মুলারের শিক্ষা রিপোর্ট] 


৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছিল 

মুসলিম শাসনামলে এদেশে বিভিন্ন সময় নানা প্রকার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় 
মকতব ও মাদ্রাসা গড়ে ওঠে । 

১. কখনো ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কল্যাণধর্মী কাজ হিসেবে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা 
করতেন এবং খরচ বহনের জন্যে মাদ্রাসার নামে সম্পত্তি ওয়াকফ দিতেন। এ 
সম্পত্তি থেকেই শিক্ষক ও ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হতো । ছাত্রদের শিক্ষা ও 
জীবিকার যাবতীয় ব্যয় মাদ্রাসা থেকেই বহন করা হতো । 

২. অনেক সময় কোনো আলিম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন 
এবং যাবতীয় ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন । তিনি নিজেই শিক্ষক নিয়োগ 
করতেন ছাত্রদের শিক্ষা ও খাবার ব্যয় নির্বাহ করতেন। 
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৩. কখনো কোনো ধনী ব্যক্তি নিজ সন্তানদের শিক্ষার জন্যে শিক্ষক নিয়োগ 
করতেন। এ শিক্ষককে কেন্দ্র করে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে বাড়তে মাদ্রাসা আকার 
ধারণ করতো । শিক্ষক নিয়োগকারী নিজেই যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন। 

৪. কখনো আবার যোগ্য আলিমকে কেন্দ্র করে জ্ঞানপিপাসু ছাত্ররা তার 
পাশে জড়ো হতো । লেখাপড়া চলতো মসজিদে । ছাত্ররা লজিং থাকতো এবং 
শিক্ষকগণ থাকতেন মসজিদের হুজরায় । 

৫. কোনো কোনো সময় শাসকগণ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতেন এবং তারাই 
এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 

এমনিভাবে অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় অসংখ্য মকতব মাদ্রাসা গড়ে 
উঠেছিল। এটা ছিলো শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের নজীরবিহীন আগ্রহের ফল। 


৫. মাদ্রাসা গৃহ 

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর কয়েক শতাব্দী যাবত মসজিদই 
মুসলমানদের শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে । ভারতবর্ষে মুসলমানদের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রথম স্বতন্ত্র গৃহ কখন এবং কোথায় নির্মিত হয়েছিল সে 
ইতিহাস সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে বের করা বড় মুশকিল । তবে যতোটুকু জানা যায়, 
এদেশে মুসলমানদের চার প্রকার শিক্ষা কেন্দ্র ছিলো ঃ 

১. মসজিদ, 

২. মাদ্রাসা ও মকতবের স্বতন্ত্র গৃহ, 

৩. কোনো আমীর বা ধনী ব্যক্তির বসতবাটির অংশ বিশেষ এবং 

৪. কোনো গাছের নিচে। 


৬. মাদ্রাসার আসবাব পত্র 
প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মাদ সলীম তার ‘হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুকা 
নিযামে তা'লীম ও তারবিয়াত গ্রন্থে" মুসলিম শাসনামলে এদেশে মুসলমানদের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আসবাবপত্র সম্পর্কে লিখেছেনঃ 
“শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হতো খুবই সংক্ষিপ্ত আকারের ৷ বালকদের বসার 
জন্যে থাকতো চাটাইয়ের বিছানা; কিতাবপত্র রাখার জন্যে ভূমি থেকে অল্প 
উচু কাষ্ঠখন্ড; শিক্ষকের বসার জন্যে গদীর আসন । এ ছাড়া পাঠ্য পুস্তকাদি 
এবং সামান্য কাষ্ঠ সামগ্রীর সমন্বয়ে গঠিত হতো গোটা প্রতিষ্ঠান। টেবিল 
চেয়ার তো সে সময় নবাবদের বাড়ীতেও পাওয়া যেতোনা। ইংরেজদের 
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বিজয়ের পরই এসবের প্রচলন শুরু হয় । অপ্রয়োজনীয় কোনো আসবাবপত্র 
মাদ্রাসায় থাকতোনা । অতিশয় মিতব্যয়ীতা ও সাদাসিধে ভাবে কর্ম সম্পাদন 
করা হতো । এ কারণে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা খুবই সহজ ছিলো । 


৭. শিক্ষার কাঠামো 

মুসলিম শাসনামলে এদেশে শিক্ষা বিভাগ নামে স্বতন্ত্র বিভাগ ছিলোনা । 
পাঠ্য বিষয় এবং পাঠ্যসূচি প্রণয়নেও সরকারের কোনো হাত ছিলোনা । উলামায়ে 
কিরাম এবং শিক্ষকগণই ঠিক করতেন কি পড়াবেন। তাই সারা দেশের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলো সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষানীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতোনা । তবে 
শেষ পর্যন্ত নিম্নরূপ একটি বুনিয়াদি কাঠামো গড়ে ওঠে । 

১. মকতব ঃ এতে কুরআন পাঠ ও ফার্সি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা 
হতো। 

২. ফার্সি মাদ্রাসা £ এতে ফার্সি ভাষা এবং এ ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান 
বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করা হতো। 

৩. আরবি মাদ্রাসা £ মূলত আরবি মাদ্রাসাগুলোই ছিলো উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র; 
এতে আরবি ভাষা ও দীনি ইলমের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো। 


৮. ভর্তি 

মকতব এবং ফার্সি মাদ্রাসাসমূহে ভর্তির ব্যাপারে তেমন কোনো নিয়মনীতি 
পালন করা হতোনা । যখনই কেউ লেখা পড়া করতে আসতো তাকে পাঠে শরীক 
করে নেয়া হতো । আরবি মাদ্রাসাগুলোতে অবশ্য ভর্তির সময় ছিলো শাওয়াল 
মাস । তবে বিশেষ ক্ষেত্রে একমাস পরেও ভর্তি করা হতো । 


৯. ভর্তির বয়স 

জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য । এ ব্যাপারে 
বয়সের কোনো প্রশ্ন ওঠেনা । যখনই কোনো ব্যক্তির বোধোদয় হতো তখনই সে 
জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতে পারতো । মাদ্রাসাগুলো তাকে সহযোগিতা 
করতো । বয়সের ভিত্তিতে কোনো তারতম্য করা হতোনা । কেউ কেউ অধিক 
বয়সে জ্ঞানার্জনে আত্মনিয়োগ করতেন। সাধারণভাবে মাদ্রাসাগুলোতে বালকদের 
সাথে বয়হ্কদেরও দেখা যেতো । 
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১০. শ্রেণী বিন্যাস 

সে সময় মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রেণী বিন্যাস পন্থা ছিলোনা। 
শিক্ষার কাল বছর দ্বারা গণনা না করে পাঠ্য পুস্তক দ্বারা করা হতো। বলা হতো 
এ ছাত্র অমুক অমুক কিতাব পড়েছে, বা অমুক অমুক কিতাব পড়া বাকি আছে। 
প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথক পৃথক সবক [পাঠ] দেয়া হতো। প্রত্যেকের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে 
দৃষ্টি রাখা হতো। কেউ কেউ দ্রুত কিতাব শেষ করতে পারতো । আবার কেউ 
কেউ দীর্ঘদিন একই কিতাব নিয়ে পড়ে থাকতো । সকল ছাত্র একত্রে বসে তাদের 
পাঠ মুখস্থ করতো । 


১১. শিশু শিক্ষার সৃচনাকাল 

শিক্ষিত মুসলিম পরিবারসমূহে প্রাচীনকাল থেকে এ প্রথা চলে আসছিল যে, 
তাদের সন্তানরা যখন চার বছর চার মাস চারদিন বয়সে উপনীত হতো, তখন 
আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের শিক্ষাদান শুরু হতো। এ অনুষ্ঠানকে “বিসমিল্লাহর 
অনুষ্ঠান' বলা হতো। এটা একটা উৎসব অনুষ্ঠানে পরিণত হতো । অভিভাবকগণ 
তাদের বন্ধু বান্ধবদের এ অনুষ্ঠানে দাওয়াত করতেন। সন্তানের শিক্ষার সূচনার 
জন্যে কোনো বুযর্গ আলিমকে দাওয়াত দেয়া হতো ৷ তিনি “রাবিব ইয়াস্সির 
ওলা তু'আসসির ওয়া তাম্মিম বিল খায়ির, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” 
পড়িয়ে অতপর সুরা আলাকের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত এবং সূরা ফাতিহা 
পড়িয়ে দিতেন। শিশু এ পাঠ আওড়াতে থাকতো । উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টি 
বিতরণ করা হতো । অভিভাবকের সামর্থানুযায়ী অনুষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইনাম 
পেতেন। 


১২. শিক্ষার সময়সূচি 

মকতব ও মাদ্রাসাগুলোতে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ 
হয়ে বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত তা অব্যাহতভাবে চলতো । অবশ্য আরবি 
মাদ্রাসাগুলো আসর পর্যন্ত চলতো । মাঝখানে যোহরের নামায ও খাবারের 
বিরতি হতো। কোনো কোনো শিক্ষক চূড়ান্ত পর্যায়ের ছাত্রদের এশা ও 
তাহাজ্জুদের পরও পড়াতেন। পড়া লেখার যাবতীয় কাজ মাদ্রাসাতেই সম্পন্ন করা 
হতো। 


১৩. সাপ্তাহিক ছুটি 
শুক্রবার ছিলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। বৃহস্পতিবারে অর্ধদিবস পর্যন্ত মাদ্রাসা 
খোলা থাকতো । এ সময়টাও মসজিদ বা মাদ্রাসার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে 
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ব্যয় হতো। কোনো কোনো আরবি মাদ্রাসায় মঙ্গলবারে পাঠদান হতোনা । সেদিন 
ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকের কপি তৈরি করতো । শিক্ষকগণ গ্রন্থ রচনার কাজ করতেন। 
১৪. বার্ষিক ছুটি 

মুসলিম শাসনামলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় সারা বছরই পড়ালেখা 
চলতো । ছুটি থাকতো খুবই কম । বার্ষিক ছুটি মোটামুটি নিম্নরূপ ছিলো $ 


১. ঈদুল ফিতর ২ দিন 
২.ঈদুল আযহা ৫ দিন 
৩. মুহাররম ৬ দিন [বাংলাদেশে] 
৪. সফর মাসের শেষ বুধবার ১ দিন [বাংলাদেশে] 
৫. শবে বরাত ১ দিন 
মোট ১৫ দিন। 
১৫. খেলাধূলা 


বর্তমান যুগের মতো তখন খেলাধুলার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়া হতোনা । 
খেলাধুলায় সময় অপচয় করতে নিষেধ করা হতো । মাদ্রাসাগুলোতে খেলাধুলার 
ব্যাপক ব্যবস্থা ছিলোনা । অবশ্য কোথাও কোথাও ছাত্র শিক্ষক সকলে মিলে 
ব্যায়াম করতেন। কোথাও কোথাও যুদ্ধ বিদ্যার প্রশিক্ষণ হতো । ইমাম গাযালি 
প্রমুখ শিশুদের জন্যে খেলাধূলা অপরিহার্য মনে করতেন। 


১৬. শাস্তি 

শিষ্টাচার বা আদব শিক্ষাদানের জন্যে সে যুগে শাস্তি বা দন্ড প্রদানকে 
শিক্ষার অপরিহার্য অংগ মনে করা হতো । এ ক্ষেত্রে ছোট ছোট ব্যাপারেও 
ছাত্রদের শাস্তি দেয়া হতো । ভর্তির সময় অভিভাবকগণ বলে যেতেন ঃ “হাড় 
আমাদের শরীর আর চামড়া আপনাদের । কোনো কোনো শিক্ষক দন্ডদানে 
বিশেষভাবে খ্যাতিমান হয়ে উঠতেন। বেয়াড়া এবং পলাতক ছাত্রদের খুঁজে বের 
করে পিটাতে পিটাতে মাদ্রাসায় আনা হতো । শিক্ষাকে তখন কোনো এচ্ছিক 
ব্যাপার মনে করা হতোনা । বরং শিক্ষা ছিলো আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক । তাই 
লেখা পড়ায় ছাত্রদের সামান্যতম অলসতাও কঠোর দৃষ্টিতে দেখা হতো। 
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১৭. খাদ্য 

মাদ্রাসায় খানা পাকানোর ব্যবস্থা ছিলোনা । এলাকাবাসীরাই ছাত্রদের 
খাবারের দায়িত্‌ গ্রহণ করতেন । ছাত্ররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতো অথবা 
মাদ্রাসায় এনে ছাত্র শিক্ষক সকলে মিলে একত্রে খাবার খেতো। 


১৮. থাকা 

স্থানীয় ছাত্রদের বলা হতো মুকীম। দূরাগত ছাত্রদের বলা হতো মুসাফির । 
মুসাফির ছাত্ররা মাদ্রাসা কক্ষে কিংবা মসজিদের হুজরায় থাকতো । চাটাইয়ের 
উপর শুয়ে পড়তো । লজিং থাকার প্রথাও ছিলো। 


১৯. শিক্ষা সমাপন 

মেধাবী ছাত্ররা ১৪/১৫ বছর বয়সেই ফার্সি ও আরবি মাদ্রাসার শিক্ষা 
সমাপন করতো । শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবি পনের বছর বয়সে শিক্ষা সমাপন 
করেন । যাদের মেধাশক্তি কম ছিলো, শিক্ষা সমাপন করতে তাদের আরো কয়েক 
বছর বেশি সময় লাগতো । 


২০. সমাবর্তন [CONVOCATION] 

সকল ফার্সি ও আরবি মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের সমাবর্তন 
অনুষ্ঠান করা হতো। এতে বড় বড় আলিমদের দাওয়াত দেয়া হতো । সেখানে 
‘ফাতিহা’ পাঠ করে শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদের জন্যে দোয়া করা হতো । 
অতপর কোনো একজন বুযর্ণ তাদেরকে উপাধিতে ভূষিত করতেন। এ সমাবর্তন 
অনুষ্ঠানকে “ফাতিহা ফেরাগ' বলা হতো। 


২১. উপাধি 

সে আমলে ফার্সি মাদ্রাসা সমাপনকারীকে মুন্সি’ এবং আরবি মাদ্রাসা 
সমাপনকারীকে ‘আলিম’ খেতাব দেয়া হতো । মুগল আমলের পূর্বে চূড়ান্ত ইলম 
হাসিলকারীকে ‘দানিশ মন্দ' বলা হতো । মাওলানা গোলাম আলী আযাদের [মৃত্যু 
১৭৮৫ খৃঃ] যামানায় দানিশ মন্দের পরিবর্তে ‘মৌলভী’ খেতাব চালু হয়। ফার্সি 
মাদ্রাসা থেকে পাশ করার পর ছাত্ররা সরকারি চাকুরীর উপযুক্ত বিবেচিত হতো । 


২২. শিক্ষক 
ফার্সি মাদ্রাসা শিক্ষকদের “মিয়াজি' “আখন্দজি' কিংবা ‘মোল্লাজি’ বলা 
হতো । আরবি মাদ্রাসা শিক্ষকদের বলা হতো “মৌলভি' কিংবা ‘মোল্লা সাহেব’ । 
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২৩. সর্দার পড়ুয়া [MONITOR] 

মুসলিম শাসনামলে নামকরা আলিমদের শিক্ষাকেন্দ্রে এ প্রথা ছিলো যে, 
তারা কোনো উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রকে “সর্দার পড়ুয়া' নিয়োগ করতেন। উস্তাদ যা 
পড়িয়ে যেতেন সে তার পুণরালোচনা ও ব্যাখ্যা করতো । এরূপ ছাত্রকে 'মুয়ীদ' 
বা মন্সবদার' বলা হতো । 

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে বোম্বাইতে নিযুক্ত DR. ANDREW BELL 
নামক জনৈক উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারীর “সর্দার পড়ুয়া" সংক্রান্ত এ প্রথা খুবই 
পছন্দ হয়। তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে 1101707 নাম দিয়ে ‘সর্দার পড়ুয়া” সংক্রান্ত 
এ প্রথা সেখানে চালু করেন। সেখান থেকে পুণরায় এদেশের আধুনিক শিক্ষা 
ক্ষেত্রে সে প্রথা আমদানি হয়। 


২৪. পাঠ্য বিষয় 

আগেই বলেছি, শিক্ষা বিভাগ বলে সরকারের তখন কোনো বিভাগ 
ছিলোনা । শিক্ষানীতি ও শিক্ষার বিষয় প্রণয়নে সরকারের কোনো হাত ছিলোনা । 
বড় বড় আলিম ও শিক্ষকগণই এ দায়িতৃ পালন করতেন । শিক্ষানীতি, পাঠ 
বিষয়, পাঠ্য তালিকা তারাই প্রণয়ন করতেন । শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারি 
হস্তক্ষেপ তো দূরের কথা বরং বহু শাসক ও সুলতানদের প্রশাসনেই আলিমদের 
বিরাট প্রভাব ছিলো। 

সেকালে কোনো বোর্ডের অধীনে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতোনা । সারা 
দেশের আলিমরা এক জায়গায় বসে শিক্ষানীতি, পাঠ্য বিষয়, পাঠ্য তালিকা 
ইত্যাদি প্রণয়ন করতেননা। তবে সকলেই একই দীন ও আদর্শের অনুসারী হবার 
কারণে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার একটা বুনিয়াদী কাঠামো গড়ে ওঠে । পাঠ্য বিষয় ও 
পাঠ্য তালিকার ক্ষেত্রে একটা সমন্বিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। 


২৫. পাঠ্য তালিকা £ মকতব 

১. সর্ব প্রথম “কায়দায়ে বাগদাদি' পড়ানো হতো । 

২. অতপর কুরআন শরীফের ৩০ তম পারা [আমপারা] পড়ানো হতো । 

৩. আমপারা শেষ হবার পর গোটা কুরআন মজীদ খতম করানো হতো । 
কুরআন মজীদ খতম করার আগে অন্য কোনো কিতাব পড়ানো হতোনা । 

৪. কুরআন মজীদ খতমের পর “কারিমা' প্রভৃতি চরিত্র গঠনমূলক ফার্সি বই 
পড়ানো হতো । 
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৫. অযু এবং নামায শিখানো হতো । সকল ছাত্রকেই [আসর] নামাযের 
জামায়াতে শরীক হতে হতো । 
২৬. শিক্ষাদান পদ্ধতি £ মকতব 

১. শিক্ষক ছাত্র সকলেই “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ বলে পাঠ আরম্ভ 
করতেন। 

২. ছাত্ররা বিছানায় উত্তাদের সম্মুখে আদবের সাথে হাঁটু পেতে বসতো । 

৩. ছাত্রদের প্রথমে বিগত পাঠ শুনাতে হতো । তা শুনাতে পারলেই নতুন 
সবক [পাঠ] দেয়া হতো। 

৪. বৃহস্পতিবারে নতুন করে সবক দেয়া হতোনা । সেদিন বিগত সাত দিনের 
পড়া শিক্ষক শুনতেন। 

শিশুরা সাধারণত সাত/আট বছর বয়সেই কুরআন পড়ে শেষ করতো । পূর্ণ 
কুরআন খতম করার পূর্বে কোনো ছাত্রই অন্য কোনো শিক্ষা আরম্ভ করতে 
পারতোনা। 


২৭. পাঠ্য বিষয় £ ফার্সি মাদ্রাসা 


সুলতান মাহমুদ গযনভীর শাসনকাল থেকে নিয়ে কোম্পানীর শাসনকাল 
পর্যন্ত [১০৩০-১৮৩৫ খৃঃ] ফার্সি ছিলো এদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা । সে জন্যে এদেশে 
ব্যাপক হারে ফার্সি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় । এসব মাদ্রাসায় হিন্দু ছাত্ররাও পড়তো । 
ফার্সি ভাষা ছাড়াও জাগতিক জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাও দেয়া হতো। এসব 
প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য বিষয় ছিলো মোটামুটি নিম্নরূপ ৪ 

১. ফিকহ্‌ 

২. আখলাক ঃ এতে সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকও অন্তর্ভুক্ত হতো । যেমনঃ 
নীতিশান্ত্, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পৌরনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি । 

৩. ইতিহাস ঃ ইতিহাসের সাথে কিস্সা কাহিনীও পড়ানো হতো। 

৪. ভাষা ও সাহিত্য £ এতে ফার্সি গদ্য ও পদ্য পড়ানো হতো। 

৫. পত্র $ এর দ্বারা চিঠিপত্র ও দরখাস্ত দস্তাবিজ ইত্যাদি লেখা শিখানো 
হতো । 

৬. গণিত £ এতে ব্যবসা বাণিজ্য ও হিসাব শাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞানদান করা 
হতো। 

৭. খোশ নবিশি [সুলেখা] 

ফার্সি মাদ্রাসায় শিক্ষার মেয়াদ কতো বছর ছিলো তা বিস্তারিতভাবে কিছু 
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জানা যায়না । নবাব মিরযা দাগের [১২৪৭-১৩২৫ হিঃ] একটা পত্র থেকে জানা 
যায়, তিনি তিন বছরে ফার্সি মাদ্রাসার পড়ালেখা শেষ করেন। 


২৮. শিক্ষাদান পদ্ধতি £ ফার্সি মাদ্রাসা 

১. কুরআন মজীদ খতম হবার পর পরই ফার্সি ভাষা শিক্ষাদান শুরু হতো। 

২. মুখস্ত করার প্রতি জোর দেয়া হতো। 

৩. ছাত্ররা শুনে এবং পড়ে পাঠ মুখস্ত করতো । 

৪. প্রত্যেক ছাত্রকে পৃথকভাবে পাঠদান করা হতো । শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের 
প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। 

৫. তৃতীয় পহর সুলেখা এবং অংকের জন্যে নির্দিষ্ট থাকতো । 

৬. সাধারণত বুধবারে নতুন কিতাবের সবক দেয়া হতো । 


২৯. পাঠ্য বিষয় £ আরবি মাদ্রাসা 

মুসলিম শাসনামলে এদেশে আরবি মাদ্রাসাগুলোই ছিলো উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। 
এখানে কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরবি 
ভাষায় উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হতো । আরবি মাদ্রাসাগুলোতে পাঠ্য গ্রন্থ নির্বাচনে 
খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা হতো । কুরআন, হাদীস, ফিকহ্‌ ইত্যাদি বিষয়ে 
যথাযথ জ্ঞানদানের উপযুক্ত গ্রস্থাবলী পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হতো । শেষ পর্যায়ে 
দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হতো । পাঠ্য গ্রস্থাবলী পরিবর্তন 
করা হতো খুব কমই । মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন সময় আরবি মাদ্রাসাগুলোতে 
মোটামুটি নিম্নরূপ পাঠ্য বিষয় চালু ছিলো £ 

১. ইলমে সরফ, 

২. ইলমে নাহু, 

৩. উসূলে ফিকহ, 

৪. ফিকহ, 

৫. তাফসীর, 

৬. হাদীস, 

৭. ইলমে কালাম, 

৮. মানতিক, ফালসাফা [দর্শনশান্ত্া, 

৯. তাসাউফ, 

১০. আরবি সাহিত্য [গদ্য ও পদ্য]। 
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৩০. শিক্ষাদান পদ্ধতি £ আরবি মাদ্রাসা 

পাঠ্য গ্রন্থাবলী গুরুত্ব ও আকারের প্রেক্ষিতে সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ 
করে পড়ানো হতো। 

১. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি £ এ পর্যায়ে শিক্ষক বক্তৃতার মাধ্যমে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও 
মূল বক্তব্য বুঝাতেন। এ পদ্ধতি আধুনিক কালের Lecture Method-এর 
অনুরূপ । 

২. মধ্যম পদ্ধতি £ এ পর্যায়ে ব্যাকরণ, অলংকার শান্তর প্রভৃতিও আলোচনার 
অন্তর্ভুক্ত ছিলো । ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব দেয়া হতো । সন্দেহ সংশয়ের নিরসন করা 
হতো এবং সুক্ষ বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে মূল বক্তব্য বুঝিয়ে 
দেয়া হতো। এটা ছিলো সুক্ষ্ম INTENSIVE অধ্যয়ন পদ্ধতি । 

৩. ব্যাপক আলোচনা পদ্ধতি £ এ পর্যায়ে উপরোক্ত দু'প্রকারের আলোচনা 
ছাড়াও ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং উপমা উদাহরণের মাধ্যমে ছাত্রদের জ্ঞানের দিগন্ত 
প্রসারিত করার চেষ্টা করা হতো। এটা ছিলো ব্যাপক (EXTENSIVE) অধ্যয়ন 
পদ্ধতি । 

৩১. দারসে নিযামি মাদ্রাসা 

মোল্লা কুতুবুদ্দীন নামে একজন বিখ্যাত আলিম মাদ্রাসাসমূহের তৎকালীন 
সিলেবাস সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটা নতুন সিলেবাস তৈরী 
করে যান। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র মোল্লা নিযামুদ্দীন [মৃত্যু ১৭৪৭ খৃঃ] পিতার 
পদ্ধতিতে আরো অধিক চিন্তা ভাবনা করে প্রত্যেক বিষয়ে দু'দুটি কিতাব নির্বাচন 
করে নতুন সিলেবাস চালু করেন। তার নাম অনুযায়ী এ সিলেবাসের 
মাদ্রাসাগুলো দারসে নিযামি মাদ্রাসা নামে অভিহিত ছিলো । 


৩২. নারী শিক্ষা 


মুসলিম শাসনামলে নারী শিক্ষার প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হতো । 
মুসলমানগণ ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের কন্যা সন্তানদের পড়া লেখা করাতেন। 
মেয়েরা ব্যাপকহারে মকতবে কুরআন শিক্ষা করতো । দিল্লীর এক সময়ের 
একজন শাসক ছিলেন একজন নারী, সুলতানা রাজিয়া । তিনি ছিলেন একজন 
বিদূষী মহিলা । তিনি কয়েকটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে বতুতা 
[১৩০৩-১৩৭৭ খৃঃ] তার এঁতিহাসিক সফরে এদেশে তিনটি মহিলা মাদ্রাসা 
দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন । সুলতান গিয়াসুদ্দীন খলজীর মহলে দশ হাজার 
মহিলা ছিলো । মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, এদের 
মধ্যে হাজার হাজার হাফেযা, কারিয়া, দীনের আলেমা ও শিক্ষিকা ছিলেন। 


মুসলিম আমলে শিক্ষার দিক থেকে এ দেশে নারীদের খুবই খ্যাতি ছিলো। 
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৩৩. চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষা 


মুসলিম আমলে চিকিৎসা ও কারিগরি শিক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র কোনো ব্যবস্থা 
ছিলো বলে জানা যায়না । তবে এসব বিদ্যায় বহু দক্ষ মুসলমানের নাম জানা 
যায়। এ থেকে অনুমান করা যায়, হয়তোবা কোনো কোনো মাদ্রাসায় এসব 
বিষয়েও শিক্ষাদান করা হতো । এসব শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগেও 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। মুসলিম আমলের ব্যাপক স্থাপত্য নিদর্শন থেকে 
বুঝা যায় যে, তখন সুদক্ষ কারিগর তৈরি হতো । 
৩৪. উপসংহার 
মুসলিম শাসনামলে এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, যে শিক্ষা 
ব্যবস্থার কথা এতোক্ষণ আমরা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম, যে শিক্ষা 
ব্যবস্থা শত শত বছর ধরে এদেশে প্রচলিত ছিলো, তার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত ছিলো 
আল্লাহর একত্ব এবং আখিরাতে তার সম্মুখে জবাবদিহির সুদৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ৷ 
এ বিশ্বাসই মুসলমানদের মন মগজকে যাবতীয় সংকীর্ণ দৃষ্টি ভংগির সীমা 
পরিসীমা অতিক্রম করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো 
দক্ষ মানুষ তৈরির কারখানা । গোটা ইসলামী হুকুমাত পরিচালনার জন্যে সর্ব 
প্রকার দক্ষ মানুষ এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই তৈরি হতো। উইলিয়াম হান্টার 
লিখেছেন £ 
“আমরা এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে মুসলমানরা কেবল 
রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীই ছিলোনা, বরং জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বুদ্ধি ও 
মেধাগত দিক থেকেও তারা ছিলো শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী । ...তাদের হাতে 
ছিলো এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যাকে কোনো অবস্থাতেই খাটো করে দেখা 
যায়না । এতে ছিলো উন্নত নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের সু ব্যবস্থা ।” 
মাওলানা মওদুদী [র] মুসলিম শাসনামলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে এক 
পর্যালোচনায় বলেন ৪ 
“তখন আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো, তা সময়ের দাবি ও 
প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিলো। এ ব্যবস্থায় এমন সকল বিষয়ই পড়ানো 
হতো, যা তখনকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে প্রয়োজন ছিলো । তাতে শুধু 
ধৰ্মীয় শিক্ষাই প্রদান করা হতোনা বরং সে শিক্ষা ব্যবস্থায় দর্শন, মানতিক, 
সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও শিক্ষা দেয়া 
হতো । কিন্তু যখন সে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, যার প্রেক্ষিতে 
আমরা গোলামে পরিণত হলাম, তখন এ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই তার 
কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে ।” 
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© 


ংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা 


১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে । জনসংখ্যার 
দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র । কিন্তু স্বাধীনতা 
লাভের দীর্ঘদিন পরও আজ পর্যন্ত এখানে আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
হয়নি। বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
পৌছাবার ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থা চলে আসছে আরো আগে থেকে। 

মুসলিম শাসনামলে ভারত উপমহাদেশে চালু ছিলো ইসলামী শিক্ষা 
ব্যবস্থা । সে শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হতো আদর্শ নাগরিক, আদর্শ মুসলিম এবং 
দেশ পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ নেতৃত্ব ও জনশক্তি। 

কিন্তু ১৭৫৭ সাল থেকে যখন ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করে নিতে থাকে, 
তখন থেকে তারা এ দেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা করে, 
যে শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা তাদের মানসিক গোলাম হিসেবে 
তৈরি হবে। তাদের খাদেম ও সেবক হয়ে কাজ করবে এবং মুসলমানের ঘরে 
জন্ম নিলেও সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠবেনা। শেষ পর্যন্ত সরকারি 
এবং কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে । অপরদিকে বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা 
জমে উঠে । চাকুরি বাকরিসহ বস্তুগত জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্যে তখন 
এই শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি হয়ে পড়ে। 

সেই থেকে এদেশে চালু হয় দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ দুই ধারার শিক্ষা 
ব্যবস্থা । একটি হলো বৃটিশদের বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
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১৪২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা । আর অপরটি হলো পূর্ব থেকে চলে আসা মুসলমানদের 
ধৰ্মীয় তথা মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা । কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে তার 
উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। 

এ সময় মুসলমানরা রাষ্ট্র ও ক্ষমতা হারিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র 
পরিচালনা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ার কারণেই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ধীরে 
ধীরে সেকেলে হয়ে পড়ে । শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের পরিচালিত মাদ্রাসাগুলো 
শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য 
লোক তৈরি করবার উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে। 

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার সময় ভারত বিভক্ত হয়। 
মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র । আর হিন্দু 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে গঠিত হয় ভারত। 

মুসলমানরা স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেছিল ইসলাম অনুযায়ী দেশ 
পরিচালনার জন্যে। তাদের আদর্শিক এতিহ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতি চালু করবার 
জন্যে। কিন্তু যারা পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে, তারা 
মুসলমানদের এই প্রাণের দাবির সাথে গাদ্দারি করে। তারা পাকিস্তানে কিছুতেই 
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ও চালু করেনি । ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
করেনি । তারা ইংরেজদের চালু করে যাওয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার 
ব্যবস্থা সবই হুবহু বহাল রাখে।কিছু সংস্কার সংশোধন করলেও ইসলামের পক্ষে 
তেমন কিছুই করেনি । কেবল মুসলমান জনগণের প্রবল চাপের মুখে বাধ্য হয়ে 
“ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান’ নামের সাইন বোর্ডটি গ্রহণ করে। ইসলামী শিক্ষা 
ব্যবস্থা চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা করেননি । অতপর চব্বিশ বছরের মাথায় 
পাকিস্তান ভেংগে যায়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যায় পাকিস্তান হিসেবে । 

স্বাধীন বাংলাদেশেরও চব্বিশ বছর বিগত হলো । আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা 
ব্যবস্থা এখানে চালু হয়নি। জনগণের প্রাণের দাবি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণীত 
ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি । 

১৯৭১-র স্বাধীনতার পর কয়েকবারই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের চেষ্টা 
করা হয়েছে। ডঃ কুদরাত-এ-খুদা, মজীদ খান ও প্রফেসর মফিজ উদ্দীন 
আহমদের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। প্রথম কমিশনটি ছিলো ডঃ 
কুদরাত-এ-খুদা কমিশন । এ কমিশনের রিপোর্টের উপর বিগত ৪ ফেব্রুয়ারি 
"৯৭ তারিখে ঢাকাস্থ হোটেল সুন্দরবনে একটি আলোচনা সভার স্বাগত ভাষণে 
আমি বলেছিলাম £ 
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শিক্ষা ১৪৩ 


“আপনারা জানেন, ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই তৎকালীন সরকার কর্তৃক ডঃ 
কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। একই সালের 
২৪ সেপ্টেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের উদ্বোধন করেন । কমিশন 
সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত 
হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাসব্যাপী সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতপর কমিশন সরকারি প্রস্তাবের 
নির্দেশনানুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর নিকট অন্তর্বতীকালীন 
রিপোর্ট পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট গ্রহণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। 
(বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট £ ভূমিকা) 


আপনারা একথাও অবগত আছেন, ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক 
পটপরিবর্তনের পর উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। এ 
বিষয়টিও নিশ্চয়ই আপনাদের দৃষ্টি এড়ায়নি যে, বর্তমান সরকার 
ইতোমধ্যেই উক্ত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সরকার উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে গণমুখী ও 
যুগোপযোগী করে একটি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে 
অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় 
শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও গঠন করেছে। 


একথাতে তো কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের জন্যে অবশ্যি 

একটি যুগোপযোগী বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রয়োজন । কিন্তু যুগোপযোগী" 

এবং বাস্তবভিত্তিক’ কথা দুটি আপেক্ষিক। এ দুটি কথাই দৃষ্টিভংগি দ্বারা 

বিবেচিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে । যেমন, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন 

রিপোর্টকেও গণমুখী, যুগোপযোগী এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা রিপোর্ট বলা 

হয়েছিল। 

এ রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয় £ ‘আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের 

সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রের এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির 

অবসান ঘটবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা হবে ।' 

নবদিগন্ত সূচনাকারী সেসব সুপারিশ কি? উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট 

থেকে আমি কয়েকটি সুপারিশ আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি ঃ 

১. “কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের 
জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা 
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১৪৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত নতুন 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার 
প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য ।” (অধ্যায় ১১) 

২. “আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও 
ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিন্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে 
হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যেন এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে 
দৃষ্টি রাখতে হবে।” (অধ্যায় ১২) 

৩. “সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকদের..... শিক্ষা 
সুনিশ্চিত করতে হবে ।” (অধ্যায় ১৪৫) 

৪. “নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন 
ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করতে 
হবে।” (অধ্যায় ১ ৪ ৯) 

৫. “প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে এবং 
বাঙালী জাতীয়তাবাদ আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে ।” 
(অধ্যায় ২ ৪ ১৩) 

৬. সমগ্র দেশে সরকারী ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত 
একই মৌলিক পাঠ্যসূচি ভিত্তিক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা 
চালু করতে হবে।” (অধ্যায় ৭ $ ৯)। (অর্থাৎ মাদ্রাসা শিক্ষা 
থাকবেনা)। 

৭. প্রাথমিক শিক্ষার পঠিতব্য বিষয় ৪ সাপ্তাহিক পিরিয়ড £ 
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা থাকবেনা । ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম 
শ্রেণীতে সপ্তাহে ধর্ম শিক্ষার ২টি করে পিরিয়ড থাকবে । (অধ্যায় ৭৪১০) 


৮. “মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত । এ স্তরের শিক্ষার্থীদের 
বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি 
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত |” (অধ্যায় ৭ £ ১০)। (অর্থাৎ সহশিক্ষা)। 

৯. “নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলত দ্বিধাবিভক্ত হবে £ কে) 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা।” (অধ্যায় ৮ ৪ ৫)। (ধর্মীয় 
শিক্ষা থাকবেনা)। 
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১০. “মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদরশী। কেননা সকল 
শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য ।” 
(অধ্যায় ১১৪২) 

১১. “বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও 
যুগোপযোগী পুনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের 
সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত একই প্রাথমিক 
শিক্ষাক্রম (১ম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রবর্তিত হবে ।” (অধ্যায় 
১১৪ ৩)। (অর্থাৎ মাদ্রাসা থাকবেনা)। 

এ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তব ও কর্মমুখী করার জন্যে 
অনেকগুলো প্রস্তাবই আছে। তবে সেই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতির ঈমান 
আকীদা, ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি ও ইতিহাস এঁতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার 
একটা পরিকল্পনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাতির ভবিষ্যত 
প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শের বিপরীত বিশেষ ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টিভংগিতে 
গড়ে তোলার সুস্পষ্ট সুপারিশ এই রিপোর্টে রয়েছে। সুতরাং এ রিপোর্টকে 
কতটা গণমুখী ও বাস্তব ভিত্তিক বলা যায়? 

শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে যে কমিটি গঠন করেছে, সে কমিটি কি 

কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশমালায় সন্নিবেশিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও 

দৃষ্টিভংগি পাল্টাবে? জাতির ঈমান আকীদা, দৃষ্টিভংগি ও ইতিহাস-এঁতিহ্যের 

কথা কি তারা চিন্তা করবে? তারা কি পারবে ইসলামী আদর্শভিত্তিক 
শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে? দীনি শিক্ষার অস্তিত্ব বজায় রাখতে? 

সরকার কমিটি সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করার পর জাতি হতাশ হয়েছে। 

ইতোমধ্যেই এ কমিটির ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত 

হচ্ছে। এ কমিটি জাতির প্রত্যাশিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে বলে সচেতন 
মহল মনে করতে পারছেনা । ফলে ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব 
হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।”১ 

সরকার ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে বাস্তবভিত্তিক ও 

যুগোপযোগী করার জন্যে যে কমিটি গঠন করেছে (জানুয়ারি '৯৭-তে), সে 
কমিটিকে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা প্রদানের জন্যে সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ ২১ 
১. দ্রষ্টব্য ঃ ‘জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা'-গ্রন্থ, প্রকাশক ঃ সেন্টার ফর 
পলিসি স্টাডিজ, জুন ১৯৯৭। 

ফর্মী - ১০ 
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মার্চ '৯৭ তারিখে ॥AEM-এ এক সেমিনার কাম ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। 
উক্ত সেমিনারে স্বাগত ভাষণ প্রদানকালে আমি বলেছিলাম ঃ 


“শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড । কিন্তু নীতিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে বিভ্রান্ত 
করে। শিক্ষা অবশ্যই এমন হতে হবে, যে শিক্ষা মানুষকে অষ্টামুখী করে 
এবং সাথে সাথে জীবন ও জগতকে সঠিক নীতি ও দক্ষতার সাথে 
পরিচালিত করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে । তাই শিক্ষানীতি আমাদের 
লাগবেই । আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একথা সুস্পষ্ট করে বলে 
দিতে হবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের মধ্যে কোন্‌ দৃষ্টিভংগি, 
ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস, কোন এঁতিহ্য চেতনা এবং কিসের প্রেরণা 
সৃষ্টি করতে চাই? অর্থাৎ আমরা আমাদের শিক্ষা দর্শনকে কোন্‌ ভিত্তির উপর 
দাড় করাতে চাই? একথাতো পরিষ্কার, মানুষের দৃষ্টিভংগি ও নৈতিক চরিত্র 
গঠনের ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ভিত্তি বানানো না হয়, তাহলে Stanly 
Hull-এর কথাই যথার্থ । তিনি বলেছিলেন, তিনটি 'R' অর্থাৎ Reading, 
Writing এবং Arithmetic এর সাথে যদি ৪র্থ 'R' অর্থাৎ Religion 
যুক্ত না হয়, তাহলে আপনি কেবল ৫ম, 'R' মানে [২৪3০81-ই পাবেন। 
অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা [২50] হতে বাধ্য । বিশ্বের সব ধর্মের লোকই 
এক সৃষ্টাকে জানে এবং মানে । তাই শিক্ষা অবশ্যি এক আল্লাহ্মুখী হতে 
হবে। তিনি এবং তার বিধানই মানুষের সত্যিকার কল্যাণ সাধন করতে 
পারে। মানুষের সত্তাকে তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসেন। ‘আমি এমন 
প্রেমিক চাই, যে আমার সোনালি চুলকে নয়, আমার সত্তাকে ভালোবাসবে" 
প্রেমিকার এ দাবির প্রেক্ষিতে মহাকবি ৬. B. Yeat$ বলেছিলেন ঃ 


"T heard an old religious man 

But yesternight declare 

That he had found & text to prove 
That only God, my dear, 

Could love you for your self alone 
And not for your yellow hair." 


হ্যা, কেবল আল্লাহই মানুষকে সত্যিকার ভালোবাসেন। তাই কেবল তীর 
বিধানই মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের গ্যারান্টি । মানব কল্যাণের 
শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল আল্লাহ্‌র বিধানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে। 
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অপরদিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে এতোটা উন্নত যুগোপযোগী ও 
বাস্তবধর্মী, যেনো এ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের সন্তানরা জীবন ও 
জগতকে জানতে শিখে, জীবন ও জগতের প্রতিটি বিভাগকে উপলব্ধি ও 
আবিষ্কার করতে শিখে এবং জীবন ও জগতকে দক্ষতার সাথে কল্যাণমুখী 
খাতে পরিচালনা করতে শিখে। 

আমাদের জাতীয় মূল্যবোধ এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতির মৌলিক কথা কি 
এটাই নয়? সরকার গঠিত বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি কি 
এই মৌলিক কথাটির প্রতি লক্ষ্য করবেন? তারা কি আমাদের জাতি, 
জাতিসত্তা, জাতির আকীদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভংগি ও ইতিহাস এঁতিহ্যকে যথার্থ 
মূল্যায়ন করবেন? অতীতের কমশিনগুলোর মতো এ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা 
ভুল করবেন নাতো? এ ক্ষেত্রে তারা জাতির বৃহত্তর জনগণের চিন্তা চেতনার 
প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়াবেন নাতো? 

আমরা চাই, তীরা সে ভুল না করুন। তীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। জাতির 
জন্যে কল্যাণকর সুপারিশমালা তৈরি করুন। কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের 
রিপোর্টে যা কিছু জাতীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক রয়েছে, সেগুলো তারা 
রহিত করুন। জাতির আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলবার ক্ষেত্রে 
এ রিপোর্টে যা কিছু কমতি আছে সেগুলো তারা সংযোজিত করুন। 
আমাদের জীবন ও জগতকে উন্নত করার ক্ষেত্রে তাতে যেসব প্রস্তাব 
ক্রটিপূর্ণ সেগুলো রহিত করুন। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী আরো যা কিছু 
সংযোজন করা দরকার, সেগুলো সংযোজন করুন। তাছাড়া এ রিপোর্টে 
ভালো ও কল্যাণকর যা কিছু আছে সেগুলো বহাল রাখুন।”২ 

এ দুটি উদ্ধৃতি থেকে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে একটি 
ধারণা পাওয়া গেলো । ১৯৮৮ সালে প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে 
গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হয়। এটি কুদরত-ই-খুদা কমিশনের 
পার্টের চেয়ে কিছুটা উন্নতর । এ রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা 


হয়েছে ৪ 
অধ্যায় ১ 


শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
১.১ বাংলাদেশের শিক্ষা হবে সার্বজনীন । সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে দেশ 


২. দ্রষ্টব্য £ ‘জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা' রন্থ, প্রকাশক £ সেন্টার ফর 
পলিসি স্টাডিজ, জুন ১৯৯৭। 
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থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে 
হবে এবং তাদের ভিতর গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বের সচেতনতা । 

১.২ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজবীন ও সমৃদ্ধ 
সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক 
গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান আদর্শ মানুষ তৈরি করা । সেই 
সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি 
করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্রাবিত 
হ্য়। 

১.৩ জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব এঁতিহ্য ও 
সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলীর 
অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মনে তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা 
সৃষ্টি করা, পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখা ও জাতীয় সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ সম্পর্কে 
সচেতন করা এবং তাকে সমস্যার বাস্তব সমাধান সন্ধানে অনুপ্রাণিত করার 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে । শিক্ষা একটি জাতির আশা আকাঙ্খা রূপায়ণের 
ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার । কাজেই বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর 
মানুষের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ 
সমস্যা সমাধানের যেগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত নতুন সমাজ 
সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব । এই লক্ষ্য 
আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 
১৪ আমাদের দেশে প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা 
অনুযায়ী সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিকে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা 
নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেজন্য তার মাধ্যম হিসেবে 
ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যবস্থা অবশ্যই এমন হতে হবে যেন সকলেই 
তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের 
গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করবে এবং সংগে সংগে একটি প্রগতিশীল সমাজ 
গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টির সুযোগ প্রদান 
করবে। 

১.৫ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার 
সঠিক অর্থ, মানুষের মর্যাদা ইত্যাদি কিভাবে নির্ধারিত হয় তার সুস্পষ্ট 
ধারণা শিক্ষার্থীর মনে থাকা বিশেষ প্রয়োজন । গণতন্ত্রে সমাজের সকলের 
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সমান অধিকার ও কর্তব্য সর্বজনস্বীকৃত। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার 
মাধ্যমে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে যথাযথ ধারণা দেয়া 
প্রয়োজন। 

১৬ সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং সমাজ প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশের ক্ষেত্রে 
শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাংলাদেশের 
প্রত্যেক নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ আশা-আকাঙখা ও ভাবধারার প্রতি 
শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণ চেতনায় দেশপ্রেমিক ও 
সুনাগরিকরূপে গড়ে ওঠে । এর লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে জাতির এতিহ্যে 
গর্ববোধের সঞ্চার করা, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী করা এবং 
তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থাশীল করে তোলা । দেশপ্রেমের মূল মর্ম হচ্ছে 
প্রত্যেকটি নাগরিক জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এবং জনগণের 
সমষ্টিগত আশা-আকাঙখার সংগে একাত্ম হয়ে উঠবে । আমাদের শিক্ষার 
মাধ্যমে যাতে এগুলোর যথাযথ প্রতিফলন ঘটে সে দিকে আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থায় দৃষ্টি রাখতে হবে। 

১.৭ যে সকল আদর্শ বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে সেগুলো সংরক্ষণের 
ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি মৌলিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে 
এবং দেশবাসীর ভিতর এক্যের বোধ শক্তিশালী করতে হবে। দেশের 
ইতিহাস সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, মুক্তি সংগ্রামের তাৎপর্য অবহিত করা, 
সংস্কৃতির চর্চা এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় ও সমাজ 
চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে । জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙখার 
প্রতীক বাংলা ভাষার সর্বাংগীন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে । এমন একটি 
শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা জাতীয় চেতনা ও 
এক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করে। 

১৮ নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ এবং জনসেবার আদর্শ আমাদের শিক্ষা 
ব্যবস্থার প্রদর্শক ও পরিচালক শক্তি হওয়া উচিত। শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও 
কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে 
ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে সে যেন সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, 
চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখতে হবে । যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে 
শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। 
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১৯ কোনো রকম কুপমন্ড্ুকতা যাতে দেশবাসীর চিত্তে সংকীর্ণতা ও 
সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবণতার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার ৷ 
আধুনিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ক্রমেই পরস্পরের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 
যুক্ত হচ্ছে এবং মানুষের চিন্তাভাবনা ও তৎপরতা দেশ ও রাষ্ট্রের সীমানা 
অতিক্রম করে বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত 
হচ্ছে। উদার বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিককে উদ্বুদ্ধ 
করার দিকে শিক্ষা ব্যবস্থা সচেতন লক্ষ্য রাখবে । 

১.১০ নানা রকম কুসংস্কার এবং অন্ধ ও অযৌক্তিক ধারণা মোচন করে 
দেশবাসীর মধ্যে আধুনিক, বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনঙ্ক দৃষ্টিতংগি গড়ে তোলা 
দরকার । নানারকম দুর্নীতি অবসানের লক্ষ্যে আদর্শবাদী, নীতিবান ও 
সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজন । এজন্য 
দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ন্যুনতম শিক্ষা সুনিশ্চিত 
করতে হবে। 

১.১১ দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির 
জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির গুরু দায়িত্ব শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অর্পিত। 
বর্তমানে আমাদের বিপুল জনশক্তি জাতীয় সম্পদের উৎস না হয়ে আমাদের 
অর্থনীতির উপর একটি বিরাট বোবাস্বরূপ চেপে রয়েছে। শিল্প ও কৃষির 
অগ্রগতির জন্য জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে শক্তিশালী 
কর্মপন্থা গ্রহণ করলে আমরা এই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে 
পারব। 

১.১২ অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর উন্নত 
জাতিগুলোর তুলনায় নিম্নস্তরে রয়েছে । আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন 
এই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা । অর্থনৈতিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি সামাজিক বিনিয়োগ বলে জনসাধারণের শিক্ষা 
লাভের সংগে সংগে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও সূচিত হয় । প্রধানত 
একটি দেশের সকল স্তরের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজন দ্বারাই 
জাতীয় সম্পদের ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব । সে অগ্রগতি দ্রুততর করে তোলার 
জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করা প্রয়োজন। আমাদের বিপুল জনশক্তি কর্মে 
নিয়োজিত হলে এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন 
করলে জাতীয় সম্পদ নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ হবে। জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের 
শিক্ষা এবং উপযুক্ত দক্ষতাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে সামগ্রক শিক্ষা 
পরিকল্পনায় । 
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শিক্ষা ১৫১ 


১.১৩. কায়িক শ্রমের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আমাদের দেশে ভ্রান্ত ধারণা 
রয়েছে। এই প্রবণতা থেকে রেহাই না পেলে দেশের গঠনমূলক উন্নয়ন মন্থর 
গতিতে চলবে । এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের শিশ্গগ 
ব্যবস্থায় হাতের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেসব 
বয়স্ক কর্মজীবী ইতিপূর্বে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাদের 
শিক্ষাদানের সাহায্যে শ্রম দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী উন্নয়নের সুযোগ 
শিক্ষা ব্যবস্থায় রাখতে হবে। দারিদ্রের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত দেশের 
ংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শিক্ষা ব্যবস্থায় 
থাকা দরকার । সংক্ষেপে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমন একদিকে সমগ্র 
ব্যবস্থার প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সংগে উৎপাদনমুখী কায়িক 
শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে, তেমনি কলা, বিজ্ঞান বাণিজ্য কৃষি প্রযুক্তি, 
চিকিৎসা, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে। 
১.১৪ তারুণ্যের সৃজনশীলতা ও কর্মশক্তির যথাযথ মর্যাদাদান এবং 
সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রূপায়ণের 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা 
ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অনুকরণ 
প্রবণতা, আত্মবিস্থৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতার দ্রুত অবসান দরকার । সমগ্র শিক্ষা 
ব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়, উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, 
স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণ বিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার ।”৩ 
এ রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় ঃ 
“৫ । মাদ্রাসা শিক্ষা 


১. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন ও হাদীস 
ভিত্তিক । মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষারই প্রাতিষ্ঠানিক 
রূপ। 

২, ইবতেদায়ী $ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে পাচ বছর 
ব্যাপী ইবতেদায়ী । সাম্প্রতিককালে অপরিকল্লিতভাবে এ 
জাতীয় মাদ্রাসার দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। এ সকল মাদ্রাসায় 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং আর্থিক সংকট 
| 


বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮ ঃ অধ্যায়-১। 
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১৫২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
সুপারিশ 


১. 


২. 


৩. 


শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনক্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ 
হবে। তবে আরবী ও দীনিয়াত শিক্ষকগণ মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত 
(আলিম) হবেন। 

ইবতেদায়ি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য পি,টি,আই সমূহে 
নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে। 

ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ সুনির্দিষ্ট 
নীতিমালা প্রণয়ন করবে । প্রতিটি মাদ্রাসার বৈষয়িক সুবিধাবলী 
নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও স্থানীয় জনগণের যৌথ কার্যকর 
উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে । 


করা প্রয়োজন। 


. মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে দীনিয়াত ও আরবী শিক্ষার 


পাঠ্যপুস্তকসমূহের সংগে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
জন্য নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকসমূহ অবশ্য পাঠ্য করতে হবে। 


৬. পর্যায়ক্রমে এ মাদ্রাসাগুলোর জাতীয়করণ প্রয়োজন । 


৩. দাখিল ও আলিম £ মাদ্রাসা শিক্ষার পরবর্তী দুটি স্তর হচ্ছে দাখিল 
ও আলিম । আর্থিক অনটন এ জাতীয় মাদ্রাসাগুলোর অন্যতম সমস্যা । 
এ সকল মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষকের 
অভাব রয়েছে। 


সুপারিশ 


>. 


দাখিল ও আলিম শিক্ষান্তর যথাক্রমে পাচ ও দুই বছর মেয়াদী 
থাকবে। দুটি স্তরের শেষে প্রান্তিক পরীক্ষা পরিচালনা করবে 
মাদ্রাসা শিক্ষা বোড: দাখিল গ্রে মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাবিবদ ও 
হিফজুল কুরআন এবং আলিম স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান ও 
মুজাব্বিদ-এ সব শাখা ওবার্তত হবে। 


- শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ₹ন্য প্রদত্ত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত 
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সুপারিশমালার সংগে সংগতি রক্ষা করে দাখিল ও আলিম প্রান্তিক 
পরীক্ষার সংস্কার করতে হবে। 

৩. এ জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপন ও মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ডকে 
ভূমির পরিমাণ, পারস্পরিক দূরত্ব, ছাত্র সংখ্যা, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, 
গ্রন্থাগার, যোগ্য শিক্ষক ইত্যাদি ব্যাপারে অবশ্যপালনীয় শর্ত 
আরোপ করতে হবে। 

৪. এ দুটি স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা । তবে আরবী ভাষা ও 
সাহিত্য পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আরবী ব্যবহৃত হবে। 

৫. এ স্তরে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান এবং কারিগরি ও 
উৎপাদমুখী কাজে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কর্মমুখী 
শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। 

৬. দাখিল ও আলিম মাদ্রাসাসমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ 
নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে 
হবে । শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহ এবং নিয়েয়ার ও আই, ই, আর 
যথাক্রমে শিক্ষকদের কর্মপূর্ব কর্মকালীন প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করবে। 

৭. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক-শিক্ষণ অনু 
অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী 
প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় । 


. ফাযিল ও কামিল £ ফাযিল পাস ও অনার্স কোর্সের মেয়াদ 

যথাক্রমে ২ ও ৩ বছর এবং পাস ও অনার্স ডিগ্রীপ্রাপ্তদের জন্য কামিল 

কোর্সের মেয়াদ যথাক্রমে ২ ও ১ বছর । 

সুপারিশ 

১. ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহকে অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধিভুক্ত করা প্রয়োজন। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 
নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের, অনুমোদন 
আবশ্যক হবে এবং যাবতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃক প্রণীত হবে। 

২. ফাযিল মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পূনর্গঠন করে সামাজিক 
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১৫৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মৌল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । 
৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে একই ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে 
পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সংগে সমবিত করতে হবে ।”8 
বাস্তবায়িত হয়নি। তবে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচিকে বিভিন্ন সময় সংস্কার 
করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কারমূলক 
পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলাম, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও 
আধুনিক দৃষ্টিভংগির সমন্বয়ে এখনো ঢেলে সাজানো হয়নি। 
আমাদের দেশে এখনো মূলত সেই ইংরেজ আমল থেকে চলে আসা দুই 
ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। একটি হলো ট্রেডিশনাল মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা 
আর অপরটি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা । একটি আধুনিক জ্ঞান 
বিজ্ঞান বিবর্জিত আর অপরটি ইসলামী আদর্শ বিবর্জিত। একই জাতির লোকেরা 
দুই ধারায় শিক্ষিত হচ্ছে। দুইটি ধারার দিগদর্শন দুই বলয়ে অবস্থিত। এক 
ধারার শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আরেক ধারার শিক্ষার্থীরা সুধারণা পোষণ করেনা । 
আদর্শ মুসলিম জাতি গঠনের জন্যে এর কোনো ধারাই এখন আর উপযুক্ত নয় । 
উভয় ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার । 


বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা 

ইংরেজরা আমাদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে গেছে সেটাকেই 
আমরা বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা বলছি। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নিরেট কতিপয় 
উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তৈরি করা হয়েছিল। তাই এটাকে “বস্তুবাদী শিক্ষা 
ব্যবস্থা' বলাটাই যুক্তিযুক্ত 

ইংরেজ শাসকরা এদেশে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, যার উদ্দেশ্য 
ছিলো ভারতীয় নাগরিকদের মধ্য থেকে একদল শিক্ষিত মানসিক গোলাম ও প্রভু 
হানাদার শাসক ইংরেজদের ধ্যান ধারণায় পরিগঠিত হবে। 

বৃটিশরা এসেছিল এদেশে শাসন শোষণ করতে । তাই এদেশীয়দের মধ্য 
থেকে তাদের এমন একদল লোক প্রয়োজন ছিলো, যারা তাদেরকে প্রভু মনে 
করবে, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, তাদের আচার আচরণ ও 
চিন্তা দর্শনকে চমৎকার মনে করবে এবং একান্ত অনুগত বাধ্যগত দাসের ন্যায় 


৪. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৮ । 
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শিক্ষা ১৫৫ 


দেশ পরিচালনার কাজে তাদের সেবা সহযোগিতা করবে । যে ব্যক্তি তাদের 
রাজত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে যতো বেশি নিষ্ঠার সাথে সেবা করবে সে নিজেকে 
ততোবেশি গৌরবাবিত মনে করবে। 

তাদের নিজেদের দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিলো, তা ছিলো রাজ্য 
শাসন, রাজ্য বিস্তার ও নিজেদের চিন্তা দর্শন বিস্তারের উপযোগী লোক তৈরি 
করার উদ্দেশ্যে প্রণীত । 

সুতরাং নিজেদের দেশে তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, তা থেকে তৈরি 
হচ্ছিলো সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের উপযুক্ত লোক আর জবর দখল করা 
দেশগুলোতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে তা থেকে লাভ করছিল প্রভু ভক্ত ও 
আনুগত্য পরায়ণ লোক। এভাবেই তারা শাসক ও সেবক শ্রেণীর লোক তৈরি 
করছিল । তাদের চালু করে যাওয়া সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের দেশে এখনো 
চালু আছে। এই বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থাটিই আমাদের দেশে আধুনিক শিক্ষা 
ব্যবস্থা হিসেবে চালু রয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে একটি স্বতন্ত্র ও 
আদর্শ সভ্যতা সংস্কৃতির অধিকারী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। এ 
শিক্ষা আমাদের জাতিকে মানসিকভাবে করেছে বহুগামী । আমরা স্বাধীন দেশের 
নাগরিক, কিন্তু আমাদের চিন্তাধারা বিচিত্রগামী । এই শিক্ষার অসংখ্য ত্রুটি 
আছে। তবে এর প্রধান প্রধান ক্রটিগুলো নিম্নরূপ £ 

১. আল্লাহ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা £ বৃটিশদের চালু করে যাওয়া শিক্ষা 
ব্যবস্থার বিভিন্ন সময় কিছু কিছু সংস্কার ও মেরামতের কাজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু 
এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারা নিরেট আল্লাহ বিমুখ জড়বাদী দর্শনের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এই পৃথিবী এবং এই মহাবিশ্ব কে সৃষ্টি করেছেন? কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি 
করেছেন? আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এর জবাব নাস্তিকতার ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। কিংবা সংশয়বাদী ধারণা পেশ করা হয়েছে। 

এই বিশ্ব জগতের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনিই যে গোটা মহাবিশ্ব 
অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে পরিচালনা করছেন, তিনিই যে মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে 
সৃষ্টি করেছেন, মানুষের জীবন যাপনের জন্যে জীবন দর্শন ও জীবন বিধান 
দিয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভংগি অনুপুস্থিত। 

২. ঈমানি দর্শন বর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে 
সঠিক জীবন দর্শন দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ্‌, আল্লাহর একত্ব, রিসালাত, 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত হিদায়াত, পরকাল, আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা, জান্নাত, জাহান্নাম 
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১৫৬ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ইত্যাদি ঈমানি দর্শনের ধারণা বিবর্জিত এ শিক্ষা ব্যবস্থা আদর্শবাদী মানুষ তৈরি 
করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ । এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরকাল বিমুখ দুনিয়া পূজারী মানুষ তৈরি 
করে। মানুষকে তার শাশ্বত জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা এখানে 
নেই। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ অকল্যাণ, জীবনের আসল ব্যর্থতা ও সার্থকতা 
জানবার ব্যবস্থা এখানে নেই। ঈমান বিবর্জিত বস্তুবাদী দর্শনই এ শিক্ষা ব্যবস্থার 
মূল ভিত্তি। 

৩. জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা বর্জিত শিক্ষা £ আধুনিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার মূলধারাই যেহেতু আল্লাহ্‌ বিমুখ ও ঈমান আকীদা বিবর্জিত দর্শনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আদর্শিক জীবন বিধান ও জীবন 
পদ্ধতি লাভ করার তো কোনো প্রশ্নই আসেনা । মহান আল্লাহ অহী ও নবৃয়্যতের 
মাধ্যমে মানুষের জন্যে যে হিদায়াত ও জীবন যাপন পদ্ধতি পাঠিয়েছেন, এ শিক্ষা 
ব্যবস্থা সে সম্পর্কে নীরব । শুধু নীরবই নয়, বরং বিরূপ । এ শিক্ষা ব্যবস্থায় যারা 
শিক্ষিত হচ্ছে, তারা না ইসলামী জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান লাভ করার 
সুযোগ পাচ্ছে, না সত্যিকার মুসলিম হয়ে গড়ে উঠতে পারছে আর না জীবন 
যাপনের সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে। এর ফলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত 
যুবকদের মধ্যে বহুরংগী জীবন যাপনের প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। 

৪. প্রকৃত লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা £ ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো 
মানুষের মাঝে এক আল্লাহর গোলামি করার প্রবণতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তুষ্ট 
ও পরকালের মুক্তিলাভের প্রেরণা সৃষ্টি করা, আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে 
নিজেদেরকে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন এবং খিলাফত পরিচালনা এবং 
মানবতার সেবা করার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা 
ব্যবস্থার ভাবধারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত । এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা লাভকারীরা 
জীবনের কোনো মহত লক্ষ্য অর্জন করেনা এবং উপরোল্লিখিত শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও 
যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনা । 

৫. নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থতা $ এই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা 
শিক্ষার্থীদের নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করে ছেড়েছে। গোটা জাতিকে 
নৈতিক অধঃপতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত করে দিয়েছে । এখানে নৈতিক 
মূল্যবোধ সৃষ্টির কোনো মানদন্ড নেই। আদর্শ ও লক্ষ্য বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার 
ফল এ রকমই হয়। যে শিক্ষা ব্যবস্থা এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেনা, 
করেনা, সে শিক্ষা ব্যবস্থাতো আদতেই মেরুদন্ডহীন। এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে 
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নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থার কুফলে 
আমাদের জাতি দিন দিন নৈতিক অধঃপতনের দিকে তলিয়েই চলেছে । 

৬. নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থতা £ আমরা আগেই আলোচনা 
করে এসেছি, এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল বৃটিশদের মানসিক দাস আর 
অনুগত সেবক তৈরি করার জন্যে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে স্বাধীন দেশ ও 
জাতিকে পরিচালনা করার যোগ্য নেতৃত্ব ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি হবার আশা করা 
যায়না । নিজ দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে আত্মত্যাগী শিক্ষিত মানুষ এখান 
থেকে বের হবার আশা করা যায়না । তাইতো দেখা যায়, জাতির মেধাবী 
লোকেরা স্বদেশ থেকে বিদেশকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। 

৭. জাতীয় এঁক্য ও সংহতি [National Consensus] সৃষ্টিতে 
ব্যর্থতা ঃ এ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতিকে এক্যবদ্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এ 
শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে বহুমত ও পথের অধিকারী 
বানিয়ে দেয়। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা মানসিকভাবে পরস্পরের শক্র হয়ে 
গড়ে উঠে। ছাত্র জীবন শেষে তারা বিভিন্ন মত ও পথে পরিচালিত হয় এবং 
জাতিকেও বিভিন্ন পথ ও মতের দিকে ধাবিত করবার চেষ্টা করে । ফলে জাতির 
মধ্যে দিন দিন হানাহানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনৈক্য প্রসারিত হচ্ছে। এঁক্য ও সংহতির 
বন্ধন একেবারে শিথিল হয়ে পড়েছে। জাতি অসংখ্য মত ও পথের অনুসারী হয়ে 
পড়েছে। 

৮. সংকীর্ণ মতপার্থক্য [Fanatic disওentions] সৃষ্টি ও লালন করা 
এ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট । 

৯. সন্ত্রাস £ এ শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক দেউলিয়াত্বের কারণে শিক্ষার্থীরা 
ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে । সন্ত্রাস আজ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
অপরিহার্য অংগে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এখানকার শিক্ষকরা পর্যন্ত 
সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। 

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত জীবনবোধ সৃষ্টি করতে 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। 

১১. এ শিক্ষা ব্যবস্থা স্বার্থপর, স্বার্থাবেষী নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগির লোক 
তৈরি করছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি অকল্যাণকর বৈশিষ্ট হলো সহশিক্ষা । 
সহশিক্ষা শিক্ষার পরিবেশকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। ইসলামী জীবনবোধ ও 
মূল্যবোধকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশীর চরম 
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কুফল জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিয়েছে। 

১২. দুর্নীতির প্রসার £ দুনীতি আমাদের জাতি সত্তার অংশে পরিণত 
হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে জঘণ্য ঘৃষখোর, চোরাকারবারী, 
মানুষের অধিকার হরণকারী, আইনকানুন ও নিয়মশৃংখলা লংঘনকারী, ক্ষমতার 
অপব্যবহারকারী, স্বজনস্রীতিকারী, যুলুমবাজ, মদখোর, জুয়াবাজ, ফাঁকিবাজ, 
প্রতারক, চোর ডাকাত ইত্যাদি। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য,আদর্শ মানুষ তৈরির 
মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা । আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছে এর 
বিপরীত ফল। আমরা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রেখেছি, যা দুর্নীতি শিক্ষা 
দিচ্ছে এবং এর শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির কাজে দক্ষ হয়ে বেরুচ্ছে। 

১৩. ধৰ্মীয় শিক্ষার লেজুড় £ অবস্থার প্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার 
গোটা ধর্মহীন ভাবধারার সাথে “ইসলামিয়াত' ও ইসলামের ইতিহাসের’ লেজুড় 
জুড়ে দেয়া হয়। ইসলামিয়াতকে নিচের শ্রেণীগুলোতে কখনো এচ্ছিক, কখনো 
বাধ্যতামূলক রাখা হয়। উচ্চ শ্রেণীতে ইসলামিয়াত ও ইসলামের ইতিহাস 
এচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়। 

“ইসলামের ইতিহাস' নামে এমন ইতিহাস ছাত্রদের পড়ানো হয়, যাতে 
ইসলামকে বিকৃত এবং ইসলামের ইতিহাসকে স্বার্থপরতা ও যুদ্ধবি্রহের 
ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা হয় । ফলে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে 
যারা পাশ করে বের হয় তারা ইসলামের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে 
যায়। বরং অনেকেই একেবারে ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে বের হয়। ইংরেজ শাসকরা 
মুসলিম যুবকদের ইসলাম বিদ্বেষী বানাবার একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে 
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ চালু করে। অমুসলিমদের লেখা ইতিহাস এখানে 
ছাত্রদের পড়ানো হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে ইসলামকে একটি জঘণ্য মানবতা 
বিরোধী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের মাধ্যমে বৃটিশরা “কাটা 
দিয়ে কাটা তোলার' নীতি গ্রহণ করে। 

“ইসলামিয়াত' বা “ইসলামী শিক্ষা’ নামে যে বিষয়টি চালু করা হয়েছে তাতে 
ইসলামের পূর্ণাংগ ধারণা দেয়া হয়না । তবে যতটুকু ধারণাই দেয়া হয় তার 
ফলাফল ইসলামের পক্ষে খুব একটা যায়না । এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে। 

পয়লা কারণ হলো, নিচের শ্রেণীগুলোর ইসলামিয়াত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইসলামী শিক্ষা বিভাগে ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে 
শিক্ষা দেয়া হয়না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিও 
গুরুত্বারোপ করা হয়না। 
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ইসলামিয়াত বিষয়টি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পরগাছার মতো । ছাত্রদের 
অন্য সকল জ্ঞান বিজ্ঞান এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয়, যার ফলে গোটা বিশ্বজগত 
আল্লাহ্‌ ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে এবং সফলভাবে পরিচালিত বলে তারা অনুভব করে । 
আল্লাহ্‌ রসূল ও পরকালের প্রয়োজনীয়তাই তারা অনুভব করেনা । ছাত্রদের গোটা 
চিন্তাধারাই এ দৃষ্টিতংগিতে গড়ে তোলা হয়। অতপর ইসলামিয়াতের ক্লাসে 
মৌলভি সাহেব আল্লাহ্‌, রসূল, কিতাব ও পরকাল আছে এবং এগুলোর প্রতি 
ঈমান আনতে হবে বলে শিক্ষা দেন। 

একদিকে সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের মধ্যে আল্লাহ্‌ বিমুখ দৃষ্টিভংগি সৃষ্টি করা 
হচ্ছে, অপরদিকে ইসলামিয়াত ক্লাসে আল্লাহ্মুখী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ছাত্রদের 
সামগ্রিক দৃষ্টিভংগির সাথে ইসলামিয়াতের এই শিক্ষা খাপ খায়না। ফলে 
ছাত্রদের সামগ্রিক জীবনবোধের সাথে ইসলামিয়াতের শিক্ষাটা পরগাছার মতোই 
থেকে যাচ্ছে এবং তাদের দৃষ্টিভংগির কাছে চরমভাবে মার খাচ্ছে। নিরানব্বই 
মণ লবণের সাথে এক মণ চিনি মিশালে সে চিনি লবণের সাথে বিলীন হয়ে 
যেতে বাধ্য। 

এভাবেই প্রবল আল্লাহ বিমুখ দৃষ্টিভংগি গড়ে তুলে তার উপর আল্লাহমুখী 
হালকা ধারণা পেশ করে ছাত্রদের মধ্যে মানসিক ছন্দ সৃষ্টি করে দেয়া হয় এবং 
সে দ্বন্দ্বে বেচারা পরগাছা ইসলামিয়াত চরমভাবে পরাজিত হয়। এর ফলে 
ইসলামের বিরোধিতায় তারা সাহসী হয়ে উঠে। 


এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের কথায় 
আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চাইতে ঘৃণীত বিভাগ সম্ভবত এটি । এ বিভাগের 
ছাত্র শিক্ষকরা “মোল্লা ‘মৌলবাদী' খেতাবে ভূষিত। এ বিভাগের ছাত্রদের 
কর্মপোযোগী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। এ বিষয়ে পাশ করার পর তাদের না 
সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয় আর না সিভিল প্রশাসনে । কোনো প্রকারে 
মর্যাদাকে হেয় করে দেখা হয় । মোট কথা ধর্মীয় শিক্ষার এই লেজুড় ও পরগাছা 
থেকে ছাত্ররা ঃ 
ক. ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে জানতে 
পারেনা । 
খ. ইসলামকে হানাহানি কাটাকাটির ধর্ম ও মানবতা বিরোধী বলে শিক্ষা 
লাভ করে। 
গ. তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। 
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ঘ. ইসলামকে একটি খেল তামাশার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে। 
উ. এটাকে সমাজের জন্যে কল্যাণকর মনে করা হয়না । 


মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা 

আমাদের দেশে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার দু'টি ধারা চালু আছে। একটি 
হলো “দরসে নেজামি' পদ্ধতি । এ পদ্ধতির মূল আদর্শ দেওবন্দ মাদ্রাসা । অপরটি 
হলো আলীয়া পদ্ধতি। এ পদ্ধতির সূচনা হয় কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে । এ পদ্ধতি শ্রেণী ভিত্তিক এবং এতে আধুনিক শিক্ষার কিছুটা লেজুড় 
লাগানো হয়েছে । এই দুই ধারার মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে মৌলিক তফাত খুব 
কমই । মূলত উভয় ধারাই মুসলিম শাসন আমলে ভারতবর্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থা 
চালু ছিলো, তারই শিক্ষাব্রমের অনুসারী । 

মোটকথা, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন ও 
জরাজীর্ণ। মুসলিম শাসনামলে এ শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো যুগ উপযোগী । তখন এ 
শিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই সরবরাহ হতো রাষ্ট্র নায়ক, রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকর্তা ও 
কর্মচারী । সামরিক বিভাগের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী কুটনীতিকসহ সকল শ্রেণীর 
দায়িত্বশীল লোক। 

এরপর বৃটিশরা এলো । তারা তাদের ধাচের রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং 
সেই রাষ্ট্রে কর্মচারী হবার উপযোগী লোক তৈরি করবার মতো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু 
করে। 

গোটা বৃটিশ আমলে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব নিয়ে চলতে 
থাকে । বৃটিশরা চলে যাবার পর দেশ স্বাধীন হলো। পাকিস্তান নামের স্বাধীন 
মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো । অতপর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো । কিন্তু 
মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার প্রাচীনত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি । প্রাচীনত্ নিয়েই সে 
এখনো ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে। 

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। ভারতবর্ষে মুসলিম সম্রাজ্যের পতন হয়। দেশ 
বিভক্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে । রাষ্ট্র ব্যবস্থার 
পরিবর্তন ঘটে । সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার বিবর্তন. 
ঘটে ৷ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানুষের চিন্তাধারা ও 
দৃষ্টিভংগির মধ্যে পরিবর্তন আসে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা তার সেই প্রাচীন 
এতিহ্য ও শিক্ষাক্রমকে বুকে ধারণ করে পাহাড়ের মতো অটল অবিচল হয়ে পড়ে 
আছে আপন স্থানে। 
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ফলে যুগ ও কালের যতোই পরিবর্তন হতে থাকলো ততোই এ শিক্ষা ব্যবস্থা 
তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে থাকলো । এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা 
লাভ করে বেরুতে থাকলো, সমকালীন সমস্যাবলী ও জীবনধারার সাথে তারা 
সম্পর্কহীন হয়ে পড়লো। এখন এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে 
বেরুচ্ছে, তাদের জন্যে মসজিদের ইমামতি, মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষকতা, 
ইসকুলের ধর্ম শিক্ষকের পদ অলংকরণ আর ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কের তুফান 
ছুটানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা নিম্নোক্ত 
ক্রুটি বিচ্যুতিগুলো দ্বারা জর্জরিত ৪ 

১. মূল শিক্ষা ব্যবস্থাটিই বহু শতাব্দীকালের প্রাচীন এবং বর্তমান কালের 
কার্যকারিতা বর্জিত। 

২. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যুগের চাহিদার অনুপূরক নয়। 

৩. এখানে যুগ উপযোগী রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আইন ও বিচারনীতি, কৃষি ও 
কারিগরী শিক্ষা দানের কোনো ব্যবস্থা নেই। এগুলো শেখার জন্যে মাদ্রাসা 
ছাত্রদেরকে মাদ্রাসা পাশ করার পর পুণরায় কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। 
তাও সকল ক্ষেত্রে এবং সকলের জন্যে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়না । 

8. এখানে প্রাচীন ফিকৃহ শাস্ত্রের উপরই অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। 
স্বাধীন চিন্তা, গবেষণা ও ইজতিহদের দরজা এখানে সম্পূর্ণ বন্ধ । 

৫. এখানে কুরআনের প্রাচীন তাফসীরই পড়ানো হয়। তাও পূর্ণাংগ কুরআন 
পড়ানো হয়না । কুরআনের উপর গবেষণাধর্মী পড়ালেখার কোনো ব্যবস্থা এখানে 
নেই। 

৬. হাদীস শান্ত্রেরও একই অবস্থা। হাদীসের উপর গবেষণাধর্মী পড়া লেখার 
কোনো ব্যবস্থা নেই। হাদীস যাচাই বাছাই করার মতো যোগ্যতা অর্জন করবার 
কোনো সুযোগ এখানে নেই। 

৭. ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন দর্শন ও ব্যবস্থা হিসেবে শিক্ষাদান ও শিক্ষা 
গ্রহণের ব্যবস্থা এখানে নেই। ফলে এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ইসলামকে 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করবার শিক্ষা ও কর্মপন্থা জানা যায়না । 

৮. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সিভিল সার্ভিসের জন্যে লোক তৈরি হয়না । 
সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হবার যোগ্য লোক তৈরি হয়না । কুটনীতিক তৈরি 
ফর্মা - ১১ 


www.amarboi.org 


১৬২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


হয়না। শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার যোগ্য লোক তৈরি হয়না । ডাক্তার, 
ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ তৈরি হয়না । রাষ্ট্র নায়ক তৈরি হয়না । ফলে এখান থেকে 
যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার “কী পোস্ট'গুলোতে 
তাদের স্থান হয়না। 

৯. এখান থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বেরুচ্ছে, তারা সমাজে 
সত্যিকারভাবে মর্যাদাবান হতে পারছেনা । ধর্মীয় কারণে কিছুটা ভক্তি শ্রদ্ধা তারা 
অধিষ্ঠিত হতে পারছেনা । ফলে সমাজে তাদের ছোট ও হেয় হয়ে থাকতে হয়। 

১০. এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের জন্যে দক্ষ জনশক্তি 
লাভ করা যায়না. সে কারণে মাদ্রাসাগুলো সরাসরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা 
থেকেও বঞ্চিত। 

১১. মাদ্রাসাগুলোতে যারা শিক্ষা দান করেন, তারাও অদক্ষ । তাদের 
প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এখানকার শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও কোনো 
উপযোগিতা নেই। 

১২. মাদ্রাসাগুলো থেকে যারা শিক্ষা লাভ করে বের হয়, অদক্ষতা ও 
কর্মহীনতার কারণে তারা ব্যাপকহারে ধর্মীয় বাহাছ বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে । ফলে 
সারাদেশে ধর্মীয় কোন্দল জাল বিস্তার করে আছে। 

১৩. সামগ্রিকভাবে জাতি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি হতাশ ও আস্থাহীন 
হয়ে পড়েছে। যেহেতু ধর্মীয় পরিমন্ডলের বাইরে এখান থেকে শিক্ষা লাভকারীরা 
সমাজ পরিচালনা ও সমাজে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার যোগ্যতা অর্জন 
করেনা, সেজন্যে অভিভাবকরা সাধারণত তাদের সন্তানদের মাদ্রসায় ভর্তি 
করাননা । কেবল তিনটি কারণে মাদ্রাসায় পড়তে আসে £ 

ক. একান্ত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করার কামনায়। 

খ. মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করার পর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি 'হবার 
নিয়তে । 

গ. গরীব লোকরা আর্থিক অনটনের কারণে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় 
পাঠায় । 

এই তিনটি কারণে যারা মাদ্রাসায় পড়তে আসে তাদের সংখ্যা নিতান্তই 
অপ্রতুল ৷ ছাত্রের অভাবে বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে । টিকে 
থাকার জন্যে বাধ্য হয়ে বহু মাদ্রোসাকে ছাত্র সংখ্যা যা নয়, তার চাইতে বাড়িয়ে 
দেখাতে হচ্ছে। 
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শিক্ষা ১৬৩ 


এ থেকেই বুঝা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সামগ্রিকভাবে অনাস্থা কতো 
প্রবল এবং এ শিক্ষা ব্যবস্থা কতোটা সেকেলে এবং অকেজো হয়ে পড়েছে। 


মেরামত করে কাজ হবেনা 

আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার এইসব 
দূর্গতি দেখে বিভিন্ন সময় এগুলোকে মেরামত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। 
পাকিস্তান আমল পর্যন্ত মাদ্রসাগুলোতে উর্দূ মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হতো। বাংলাদেশ 
আমলে আলীয়া পদ্ধতিতে বাংলা মাধ্যম চালু করা হয়েছে । দরসে নিযামি পদ্ধতি 
এ ক্ষেত্রে এখনো সংস্কার করেনি । বিভিন্ন সময় আলীয়া পদ্ধতি বাংলা, ইংরেজি, 
অংক, সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং কোথাও কোথাও কিছু কিছু শ্রেণীতে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা 
শিক্ষা ব্যবস্থার সামঘ্িক কাঠামোর সাথে এগুলো খুব একটা খাপ খায়নি। ফলে 
এসব মেরামত/সংস্কার দ্বারা মূল অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি । 

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও বিভিন্ন সময় সংস্কার মেরামত করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। শিক্ষাক্রমের উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন ধরনের 
শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় শিক্ষা কমিশন গঠিত 
হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার সংস্কার প্রস্তাব আনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে 
নতুন নতুন বিষয় ও বিভাগ চালু করা হয়েছে। কিন্তু বৃটিশদের প্রতিষ্ঠিত 
শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভাবধারায় তেমন কোনো পরিবর্তন 
আসেনি। 


আসলে এ ধরনের আংশিক মেরামত, সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা 
ফল হবেনা । প্রয়োজন আমূল পরিবর্তনের । 

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের উন্নয়ন, 
জাতির কল্যাণ ও আত্ম নির্ভরশীলতা অর্জনের দায় দায়িত্‌ নিজেদের উপর। 
নিজেদের জাতিকে উন্নত করে গড়ে তোলা এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের মর্যাদা 
প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব নিজেদের । 

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার শতকরা 
পঁচাশিভাগ নাগরিক মুসলমান। এখানকার মানুষ অত্যন্ত ইসলাম প্রিয়, 
আল্লাহ্ভক্ত ও ধর্মভীরু । 
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১৬৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ পিছে পড়ে আছে। জনসংখ্যার তুলনায় 
আমাদের সম্পদ কম। আমাদের জনশক্তিকে সম্পদে পরিণত করার মধ্যেই 
আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। 

মুসলিম হিসেবে আমাদের আছে গৌরবাৰিত ইতিহাস। আছে মহান 
এঁতিহ্য। এক উন্নত অনুপম ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধিকারী জাতি আমরা। 
আমাদের আছে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা । 

আমাদের কাছে আছে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন দর্শন ও জীবন বিধান । আমাদের 
জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পূর্ণ নির্ভূল। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির কাছে 
নির্ভুল জীবন বিধান নেই। 

সারা বিশ্বে আমাদের সোয়াশো কোটি মুসলমান ভাই আছে। তারা 
আমাদের অংশ । তারা আমাদের সাহায্যকারী ও সহযোগী । 

এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমাদের দেশে চালু করতে হবে নতুন এক 
শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে নতুন শিক্ষানীতি, নতুন কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি, 
পাঠ্যতালিকা ৷ এই শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরোক্ত ভাবধারাগুলো গতিশীল থাকতে হবে 
নদীর স্রোতধারার মতো । | 

এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের 
একটি আদর্শ ও সুসংহত জাতিতে পরিণত করবে । আমাদের জাতিকে প্রকৃত 
মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে তুলবে। আমাদের জীবনকে সামগ্রিক উন্নতির 
শিখরে আরোহণ করাবে । স্বাধীন মর্যাদাবান জাতি হিসেবে টিকে থাকতে 
শিখাবে । আমাদেরকে পরকালের মুক্তির পথে পরিচালিত করবে । দক্ষতার সাথে 
দেশ ও জাতিকে পরিচালনার যোগ্যতা দান করবে । 
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(৮) 
ইসলামী শিক্ষানীতি ঃ একটি মৌলিক প্রস্তাবনা 


বাংলাদেশ মুসলমানের দেশ । এখানকার ৮৭% জন নাগরিক মুসলিম । 
এদেশের মুসলিমরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর ইসলাম প্রিয় । এখানকার মুসল- 
মানরা আল্লাহ্‌, আল্লাহর রসুল এবং ইসলামের নিদর্শনাবলীর জন্যে প্রাণ দিতেও 
কুণ্ঠাবোধ করেনা । ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এদেশের মানুষের প্রাণের দাবি । ইস- 
লামী শিক্ষানীতি চালু করার ক্ষেত্রে এখানে কোনো সমস্যাও নেই । কারণ £ 

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম। 

২. বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ (১ক) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত 
হয়েছেঃ “সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় 
কার্যাবলীর ভিত্তি ।' 

৩. এদেশের ৮৭% জন নাগরিক মুসলমান। 

৪. এদেশের মুসলমানরা কাজেও ইসলামের ভক্ত অনুরক্ত এবং ইসলামের 
জন্যে জান দিতেও প্রস্তুত ৷ 

৫. এদেশের মানুষ ইসলামের অবমাননা বরদাশত করেনা । 

৬. এদেশের রাষ্ট্র প্রধান, সরকার ও সরকার প্রধান সকলেই মুসলমান । 

৭. প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরাই মুসলমান । 

৮. মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক মুক্তি ও উন্নতির ক্ষেত্রে যে ধর্মের বিকল্প 
নেই, একথা আজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী এবং অনেক রাষ্ট্র নায়ক 
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১৬৬ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


কর্তৃকও স্বীকৃত হয়েছে। আর ধর্মের মধ্যে ইসলামই যে সর্বাধিক উদার, বাস্তব, 
পূর্ণাংগ ও প্রগতিশীল একথাও স্বীকৃত হয়েছে। 

৯. তাছাড়া যেহেতু, মূলতই ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা । জীবনের 
সকল দিক ও বিভাগের মূলনীতি ও নির্দেশনা এতে রয়েছে এবং এটি একটি 
উদার ও সার্বজনীন ব্যবস্থা । 

১০. এটি স্বয়ং মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা এবং 

১১. ইসলামী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার ব্যাপারে যোগ্য ও দক্ষ প্রচুর 
বিশেষজ্ঞ এখানে বর্তমান রয়েছে। 

-সুতরাং বাংলাদেশের শিক্ষানীতি অবশ্যি ইসলামের নীতি ও আদর্শের 
ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া একান্ত জরুরি । 

ক. ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী 

ইসলামী শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী কি হবে, সে সম্পর্কে 
একটু আগেই আমরা কুরআন হাদীসের নির্দেশনা উল্লেখ করে এসেছি। তার 
আলোকেই আমরা এখানে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বৈশিষ্টাবলীর বর্ণনা 
লিপিবদ্ধ করছি। অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা নীতিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও 
বৈশিষ্টসমূহ হবে নিম্নরূপ $ 

১. শিক্ষার্থীদেরকে মানুষ ও এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, প্রতিপালক, 
পরিচালক, মালিক, মনিব, শাসক, মা'বুদ সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল মহান 
আল্লাহর প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীত করে তোলা তথা 
তাদেরকে এক আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা । 

২. শিক্ষার্থীদেরকে রিসালাতে বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের মাঝে 
মুহাম্মদ (সা)কে সর্বশেষ নবী ও রসূল হিসেবে মানার এবং তাকে জীবনের সকল 
ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা । 

৩. শিক্ষার্থীদের পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা এবং তাদের 
মধ্যে পরকালের সাফল্য ও ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ 
করার স্বচ্ছ জ্ঞান ও বুঝ সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাংখা 
ও উদ্বেগ সৃষ্টি করা। 

৪. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও 
আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করা। 

৫. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্লাহর দাস (আবৃদ) ও প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে 
দায়িত্ব পালনের প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা। 
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৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত 
করে দেয়া। 

৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মপোলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ও 
আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা। 

৮. সময় ও সমাজ চাহিদার প্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, 
চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা। 

৯. সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যথাযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। 

১০. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের মানবতার 
কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা । 

১১. জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা। 

১২. সময় ও যুগের চাহিদা মাফিক দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, 
চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজকর্মী, প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, 
রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের 
উন্নতি এবং সকল ক্ষেত্র ওবিভাগ পরিচালনার উপযুক্ত লোক তৈরি করা। 

১৩. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা ও 
প্রবণতা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা । 

১৪. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা (0/9211৬11) বিকশিত করা। তাদের 
মধ্যে ইজতেহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি করা। 

১৫. সৎ, চরিত্রবান, নীতিবান ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরি 
করা । উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা। 

১৬. আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তি 
লক্ষ্যের মাঝে সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা অর্জন, জীবনের পূর্ণত্ অর্জন এবং 
জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন । 

১৭. নিজস্ব ইতিহাস, এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানা এবং তা সংরক্ষণ ও 
বিকাশের যোগ্যতা ও প্রেরণা লাভ করা। 

১৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিজস্ব বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির আলোকে বিশ্লেষণ 
করার যোগ্যতা অর্জন করা। 

১৯. ইন্দ্রিয় শক্তি নিচয়ের বিকাশ সাধন ঃ ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ মানুষের মধ্যে 
সুপ্ত থাকে। এগুলোই মানুষের সকল কাজের পরিচালক । আসলে জ্ঞানার্জনের 
ক্ষেত্রেও মানুষকে সাহায্য করে তার ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহ। তার £ 

১. মন, 

২. মস্তিষ্ক, 
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৩. দৃষ্টি শক্তি, 

৪. শ্রবণ শক্তি, 

৫. স্বাণ শক্তি, 

৬. ভূতি, 

৭ বাক শক্তি । 
এগুলে৷র সাহায্যে মানুষ- 

১. অনুভব করে, 

২. চিন্তা করে, 

৩. বিবেচনা করে, 

৪. অনুধাবন করে, 

৫. অনুসন্ধান করে, 

৬. মর্ম উপলব্ধি করে, 

৭. উদ্ভাবন করে, 

৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, 

৯. প্রকাশ করে, 

১০. ধারণ বা সংরক্ষণ করে। 
ইসলাম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের এসব সুপ্ত শক্তি বিকশিত, প্রস্ুটিত ও সংহত 
করে দিতে চায়। 

খ. ইসলামী শিক্ষানীতির মৌলিক বৈশিষ্ট 

এখানে আমরা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্টসমূহ উল্লেখ করার 
মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের একটি রূপরেখা পেশ করতে চাই। এ 
রূপরেখা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, তবে মৌলিক নির্দেশনামূলক। ভবিষ্যতে যারা 
আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের দায়িত্‌ লাভ করবেন, এটি 
তাদের খানিকটা হলেও সহায়তা করবে বলে আশা করি। 

১. জ্ঞানের মূল উৎস ‘ওহী’ র জ্ঞান £ ওহী খোদায়ী জ্ঞান লাভের মাধ্যম । 
বাংলা ভাষায় জ্ঞানের বাহক বই। ‘বই’ শব্দটিও এসেছে ‘ওহী’ থেকে । মূলত 
‘বই’ ওহী'র রূপান্তর । এভাবে $ ওহী > বহি > বই। 

এই ওহীই জ্ঞানের মূল উৎস ওহী হতো, মানব জাতির ইহ ও পারলৌকিক 
সর্বাংগীন উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে নবী রসূলদের মাধ্যমে মহান 
সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা বা হিদা ত। 

আল কুরআন আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী, এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং সর্বপ্রকার 
সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। সুতরাং আল 'কুরআনই মানবজাতির জন্যে জ্ঞানের মূল 
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সূত্র, মূল উৎস। আল কুরআনকেই শিক্ষাও জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং মানদন্ড 
হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অতপর গোটা শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা ও 
শিক্ষাক্রমকে এ মানদন্ডের ভিত্তিতে সাজাতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে এ নির্ভুল 
ভিত্তির উপর । রসূলের (সা) সুন্নাহ আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা । তিনিও সে ব্যাখ্যা 
করেছেন ওহীর ভিত্তিতে, নিজের খেয়াল খুশিমতো নয়। সুতরাং রসূলের (সা) 
সুন্নাহকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস ও মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। 

কুরআন সুন্নাহর মূলনীতি ও মানদন্ডের ভিত্তিতে সাজানো শিক্ষা ব্যবস্থাই 
কেবল মানবতার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে । কারণ তা জ্ঞানের মূল সূত্র 
থেকে উৎসারিত হয় । আর এটাই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার কথা । 

আল কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা হুদাল্লিন্নস “মানুষের জীবন যাপনের 
সঠিক পথনির্দেশ' বলে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং মানুষকে তার জীবন যাপনের 
সঠিক পথ জানতে হলে কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে । কুরআনের 
জ্ঞানার্জনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে । আর হাদীস ও সুন্নাতে রসূল যেহেতু 
কুরআনেরই প্রাসংগিক জিনিস, তাই কুরআনের সাথে সুন্নাহকেও অপরিহার্য 
হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। 

২. শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা ঃ “মাতৃভাষা' তথা “জাতীয় ভাষা' 
শিক্ষাদানের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞানের সকল উৎস এবং সব ভাষা 
থেকেই জ্ঞানার্জন করতে হবে । তবে তা বুঝতে হবে এবং বুঝাতে হবে “জাতীয় 
ভাষায় । নবী রসূলরা প্রত্যেকেই জাতির জনগণের ভাষায় শিক্ষাদান করেছেন 8 

“আমি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছি সে রিসালাতের দায়িত্‌ পালন 

করেছে স্বজাতির ভাষায়, যেনো সে সমস্ত উপদেশ আহ্বান তাদের খুলে 

বলতে পারে” (সূরা ইব্রাহীম £ ৪) 

৩. যেহেতু জ্ঞানের মূল উৎস আল কুরআন আরিব ভাষায় অবতীর্ণ ও 
সংরক্ষিত হয়েছে, তাই আরবি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষাদান করতে 
হবে । প্রাথমিক স্তরেই আল কুরআন পড়তে শিখাতে হবে । 

৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সরাসরি দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা 
দান করতে হবে। 

৫. উচ্চতর শ্রেণীসমূহে এবং উচ্চ শিক্ষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিষয় ইস- 
লামের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হবে । তাছাড়া কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী 
আইনের বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যবস্থা থাকতে হবে । 

৬. দীনি ও জাগতিক শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে। 

৭. শিক্ষা হবে সার্বজনীন, সহজলভ্য ও উন্মুক্ত । 
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৮. প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক । 

৯. শিক্ষা হবে প্রয়োগমুখী, জীবনমুখী ও কর্মমুখী । 

১০. শিক্ষকতার পেশা হবে সবচে" সম্মানীয় । শিক্ষকরা হবেন সত্যের 
সাক্ষ্য । 

১১. শিক্ষকদের নৈতিক ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ হবে বাধ্যতামূলক। 

১২. পাঠক্রম ও পাঠসূচিতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য সম্ভার ও 
বিশ্ব দৃষ্টিভংগি (৬/০1] ০4(1০০1) সৃষ্টির সহায়ক বিষয়াবলী অন্তরভুক্ত করতে 
হবে। 

১৩. প্রাথমিক স্তর থেকেই সুন্দর আচার আচরণ তথা শিষ্টাচার শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা থাকবে। 

১৪. পাঠ্যসূচিত ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে রূপায়িত করতে 
হবে। 

১৫. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য ও সামরিক শিক্ষা অন্তরভূক্ত হবে। 

১৬. পুরুষদের মতো নারীদের শিক্ষাও হবে বাধ্যতামূলক । 

১৭. অবাধ সহশিক্ষা থাকবেনা । 

১৮. মসজিদসমূহকেও শিক্ষায়তনে পরিণত করা হবে। 

১৯. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে চিরন্তন। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে 
গতিশীল (1)701710)। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন অন্তর্গত (in 0110) ব্যবস্থা 
থাকবে, যাতে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে 
শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, পরিসর, প্রশিক্ষণ ও প্রশাসনের পূর্ণবিন্যাস অনায়াসেই 
করা সম্ভব হয়। 

২০. শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে 
ঈমান ও আদর্শিক মূল্যবোধ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বিশ্বাসের 
চেতনাকে। 

২১. শিক্ষাগ্হহণ এবং শিক্ষাদান উভয়টাই সমগুরুতৃপূর্ণ কর্তব্য । 

২২. শিক্ষাদান পেশা নয়, মিশন । 

২৩. অর্জিত জ্ঞান অবশ্যি চরিত্র ও কর্মে প্রয়োগ করতে হবে। 

২৪. ইসলাম আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল প্রকার 
শিক্ষাকেই উৎসাহিত করে। 

২৫. শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান উভয়টাই ইবাদত । 
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ভি 


শিক্ষার সুবিস্তৃত সংজ্ঞা ও ধারণা আমাদের সামনে রয়েছে। মানব জীবনে 
সাধারণভাবে অসংখ্য রকম শিক্ষার প্রয়োজন হয়। সেসব শিক্ষা ছাড়া মানুষ 
সঠিকভাবে জীবন যাপন করতে পারেনা । সুন্দর জীবন প্রণালি গড়ে তুলতে 
পারেনা । শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাস্তবে সব রকম শিক্ষা লাভ করা যায়না । মানুষ 
হিসেবে জীবন যাপনের জন্যে যতো শিক্ষার প্রয়োজন, মানুষ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে 
সেসব শিক্ষা গ্রহণ করে । এসব শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ত্রুটি বা কমতি থাকলে 
মানুষের জীবন যাপন প্রণালিতেও ক্রটি থেকে যায়। 


মানুষের শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যম বহুবিধ । মানুষ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে 
নানা রকম মাধ্যম থেকে সুশিক্ষা এবং কুশিক্ষা লাভ করে। শিক্ষা লাভের প্রধান 
প্রধান মাধ্যমগুলো হলো £ 

১. পরিবার; 

২. পরিবেশ; 

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান [শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি]; 

8. সমাজ; 

৫. গ্রন্থ [পাঠ্য পুস্তকের বাইরের গ্রন্থ জগত]; 
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১৭২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 

৬. রাষ্ট্র/সরকার; 

৭. তথ্য মাধ্যম; 

৮. অন্যান্য । 

এসবগুলোর মধ্যে পরিবারই হলো শিক্ষার সবচেয়ে প্রভাবশালী মাধ্যম। 
জন্মের পর একটা সময় পর্যন্ত শিশুর অবস্থান পরিবারের পরিসীমার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে । বিশেষ করে এতিহ্যবাহী পরিবারগুলোতে শিশুরা বাবা মা, ভাই 
বোন, দাদা দাদি, চাচা চাচিদের মাঝেই বেড়ে উঠে । তাদের থেকে ভাষা শিখে। 
তাদের মুখের ভাষায় শিশুরা কথা বলে। শিশুরা এদের কথাবার্তার অনুকরণ 
করে। এদের চালচলনের অনুকরণ করে। এদৈর আচার আচরণের শিশুরা 
অনুবর্তন করে। শিশুরা তাদের দেখে গড়ে উঠে। তারা শিশুদের কাছে জীবন্ত 
মডেল । তাদের অভ্যাস ও চরিত্রের প্রভাব শিশুদের মধ্যে সুদূর প্রসারী হয়ে 
থাকে। 

শিশুরা পরিবার থেকেই জীবনের সর্ববিধ আচরণের শিক্ষা লাভ করে । এসব 
নিকটাত্মীয়দের যাবতীয় গুণাবলীতে তারা গুণান্বিত হয় । জীবনের এই সূচনালগ্নে 
তাদের মনমগজে যা কিছুরই চিত্রাংকিত হয়, তা তাদের জীবন থেকে মুছে 
যায়না । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করার পরও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তার 
মধ্যে থেকে যায় । এমনকি কর্ম জীবনে প্রবেশ করার পরও এ প্রভাব থেকে সে 
মুক্ত হয়না। তাই পরিবারই হলো মানব শিশুর জীবনে সবচাইতে প্ভাবশালী 
শিক্ষা কেন্দ্র। পরিবারের সদস্যরাই শিশুদের প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষ” ৬:দতরাং 
পারিবারিক এতিহ্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠে শিশুরা । এখানকার ভালো মন্দই 
তাদের জীবনের আসল শিক্ষা হিসেবে থেকে যায়। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ 

2 


(1:2) 95721455551 |93 
“তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে বাচাও।” [সুরা আত তাহরীম ঃ ৬] 


আল্লাহ্র এই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্যে অর্থাৎ পরিবার পরিজনকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাবার জন্যে প্রয়োজন শিক্ষার ৷ শিক্ষা ছাড়া জাহান্নাম 
থেকে বাচার পথ তারা জানবে কিভাবে? 
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শিক্ষা ১৭৩ 
কুরআনে মজীদে অতীব প্রয়োজনীয় একটি দোয়া শিক্ষা দান করা হয়েছে। 
দোয়াটি হলো £ 

PT SIE 727: 4% 

(VE: GD) ol ৪০৪ bliss ৯1531 24 ০১৪ 2১ 

“আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী 
বানাও।” [সূরা আল ফুরকান ৪ ৭৪] 

মুমিনের স্ত্রী এবং সন্তানরা তো কেবল তখনই তার চোখ জুড়াতে পারে, যখন 

তারা সত্যিকার মুমিন মুসলিম হবে। যখন তারা আল্লাহ্র অনুগত দাস হবে। 

যখন তারা আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হয়ে অন্যদের ছাড়িয়ে যাবে । আর তাদের 

এমনটি করে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন শিক্ষার । তাদের দিয়ে চোখ জুড়াতে 


ক. কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক শিক্ষা 

কুরআন মজীদে ইসলামী পরিবারের গুণবৈশিষ্ট সম্পর্কে ব্যাপক বিস্তারিত 
আলোচনা হয়েছে । এখানে আমরা বিশেষভাবে সেই আয়াতগুলো উল্লেখ করতে . 
চাই, যেগুলো সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার সাথে সম্পর্কিত, যেগুলোতে সন্তানদের 
ব্যাপারে বাবা মার কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 

১. ঈমানের শিক্ষা £ পিতামাতার পয়লা কর্তব্য হলো সন্তানদের মুমিন 
বানানো । আল্লাহ্‌র পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরা । আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে 
তাদের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। এমনি করে রিসালাত, আখিরাতসহ 
ঈমানিয়াতের পরিপূর্ণ ধারণা বিশ্বাস তাদের মনমগজে বসিয়ে দেয়া। নিজেদের 
বাস্তব জীবনকে ঈমানি আদর্শে পরিচালিত করা এবং নিজেদের এই ঈমানি 
চরিত্রের প্রভাবে সন্তানদের জীবন যাপন পদ্ধতি গড়ে তোলা । তাদের সত্যিকার 
মুমিন মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা । রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ' 

“প্রতিটি শিশু ইসলামী স্বভাব প্রকৃতির উপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার 

বাবা মা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানায় ।” 
মূলত স্বভাবগতভাবে শিশুরা ইসলামী স্বভাবের উপরই জন্ম নেয়। কিন্তু বাবা মা 
বা পরিবারের সদস্যরা যদি ইসলাম থেকে বিচ্যুত থাকে, অনৈসলামী ধ্যান ধারণা 
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১৭৪ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


ও চাল চলনের অধিকারী হয়ে থাকে, তবে শিশু সন্তানরাও তাদের সেই ধ্যান 
ধারণা ও চাল চলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে বাবা মা এবং পরিবারের 
সদস্যরা যদি ঈমানের অনুসারী হয়, আল্লাহ্র পথের পথিক হয়, তাহলে তাদের 
সন্তানরা তাদের থেকে ঈমান এবং ইসলামের শিক্ষাই লাভ করবে। সন্তানরা 
ঈমানের পথেই তাদের অনুসরণ করবে । এমন বাবা মাকেই আল কুরআন 
সুসংবাদ দিচ্ছে ঃ 
পাক পিতা ৮০৮ গতর sr 9370) পারে ০ 
167০1) ০০) ১৫2১১ ৫৮259 Ira oly 
(1): ১১৮৭) ০ 02 Hele or CSI CG 2S 

“যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানরাও ঈমানের সাথে তাদের পদাংক 

অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সেসব সন্তানকে [জান্নাতে] তাদের সাথে 

একত্র করে দেবো আর তাদের আমলের কোনো কমতি আমি করবোনা ।” 

[সূরা আততৃর £ ২১] 

এ আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, সন্তানদের ঈমানের শিক্ষা দেয়া, 
ঈমানের পথে চলবার শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে ঈমান ও ইসলামের পথে 
নিজেদের অনুসারী বানাবার মর্যাদা এতো বেশি যে, এর ফলে বাবা মা সন্তানদের 
নিয়ে বেহেশতেও পারিবারিক জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করবেন। 

২. শির্ক থেকে সতর্ক করা ঃ তাওহীদ তথা এক আল্লাহ্র সাবভৌমত্বের 
বিপরীত বিশ্বাস হলো শিরক। যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহ্র সাথে কারো 
সমকক্ষতা, অংশীদারিত্ব, প্রতিপক্ষতা ও বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে বিশ্বাস 
করাটাই শিরক । এই শির্ক যারা করে তারা মুশরিক । মহান আল্লাহ্‌র ব্যাপারে 
এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা মহাপাপ। শিরকের পাপ আল্লাহ্‌ কখনো ক্ষমা 
করবেননা । শিরক মহান আল্লাহ্‌র প্রতি এক বিরাট যুল্ম ও অবিচার । সন্তানদের 
শৈশব কাল থেকে তাওহীদের শিক্ষা প্রদান করা এবং শিরক সম্পর্কে সতর্ক করা 
বাবা মার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব । আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন মজীদে প্রাচীন 
বিজ্ঞানী লুকমানের উদাহরণ তুলে ধরেছেন ঃ 


a ভি পাট ৮9 শা তর্ট EE 
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“লুকমানের কথা স্মরণ করো । সে তার পুত্রকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিল 
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৫ আমার পুত্র! আল্লাহ্র সাথে শির্ক করোনা । অবশ্য অবশ্যি শির্ক এক 

বিরাট যুল্ম-অবিচার ৷” [সূরা লুকমান $ ১৩] 

৩. আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহির চেতনা জাগ্রত করা ঃ প্রতিটি ব্যাপারে 
আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে, সন্তানদের মন মস্তিষ্কে এ বিষয়ের তীব্র 
চেতনা বদ্ধমূল করে দিতে হবে । তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে অতিসৃশ্ষ্ন, অতি 
ংগোপনে এবং অতিদূরে কিংবা কাছে কোনো অপরাধ করলেও তা অবশ্যি 
আল্লাহ্‌ দেখেন, রেকর্ড করে রাখেন এবং সেটার হিসাব অবশ্যি আল্লাহ্‌র কাছে 
7577 EU A 

Le oA Ed 

0) All রি Sls ০ 

(1: ERS SC) বি 

“ লুকমান ছেলেকে বলেছিল ] পুত্র আমার! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা 

পরিমাণ ছোটও হয় আর তা যদি লুকিয়ে থাকে পাথরের ভেতরে, কিংবা 

আকাশে অথবা পৃথিবীর কোথাও, তবু তা আল্লাহ্‌ উদঘাটন করে আনবেন। 

তিনি অতিশয় সুক্্দর্শী সর্বজ্ঞাত।” [সূরা লুকমান ৪ ১৬] 

৪. সালাত কায়েমের শিক্ষা দান। 

৫. মানুষকে ভালো কাজ করতে বলার শিক্ষাদান। 

৬. মানুষকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখার শিক্ষা দান। 

৭. ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজে বাধা দান করতে গেলে 
মানুষের পক্ষ থেকে যে বাধা বিপত্তি আসবে সেই শিক্ষা দান এবং 
এসব বাধা বিপত্তি ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করার শিক্ষা 
দান। 

এসব ক্ষেত্রে লুকমানের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। লুকমান তার পুত্রকে 
শিক্ষা দিয়েছিলেন £ 

5, 

“আমার পুত্র! সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও, টা 

করতে নিষেধ করো এবং [এ সব কাজ করতে গিয়ে] যতো বিপদই আসুক 
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না কেন, তাতে ধৈর্য দৃঢ়তা অবলম্বন করো । এ কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় ৷” [সূরা লুকমান £ ১৭] 
৮. মানুষকে তুচ্ছ মনে না করার শিক্ষা দান। 
৯. উদ্ধত চলাফেরা না করার শিক্ষা দান। 
১০. চাল চলনে মধ্যপস্থা অবলম্বনের শিক্ষা দান। 
১১. সুন্দরভাবে কথা বলার শিক্ষা দান। 


272 পা চেল ক ০০ ৩৩টি পার্ত 
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2 AE nse Le ৪০৪৫ 
“আর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মানুষের সাথে কথা বলোনা । পৃথিবীতে 
উদ্ধত চলাফেরা করোনা, কারণ আল্লাহ্‌ আত্মন্তরি অহংকারীদের পছন্দ 
করেননা। নিজের চাল চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। কন্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণ 
করো। কারণ সবচেয়ে খারাপ হলো গাধার আওয়াজ।” [সূরা লুকমান ঃ 
১৮-১৯] 

১২. পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা £ আল্লাহ্‌র অধিকারের 
পরেই পিতামাতার অধিকার । এ অধিকার সম্পর্কে কুরআন হাদীসে ব্যাপক 
নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরা বনি ইসরাঈলের দুটি আয়াত দেখুন 8 
(21-605150115193 281 2115225 2425 ৮১22। 
৬৮৮৮ পরি টি জপ 


Sl 024 45538102555 3 (521 Tah GL 2222 
EEE, ০:১৫ নিও রি 


Dae BE) CS ELLIS এগ 
“তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা তার ছাড়া আর কারো দাসত্ব 
করোনা । পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করো। তাদের দুজনই অথবা 
কোনো একজন যদি বৃদ্ধাবস্থায় তোমার কাছে থাকে, তবে তুমি তাদের 
‘উহ্‌’ পর্যন্ত বলোনা । তাদের ভর্সনা দিওনা । তাদের সাথে বিশেষ সম্মানের 
সাথে কথা বলো। তাদের সামনে নম্র ও বিনয়াবনত থাকো । আর তাদের 


2৯৮৪ 
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জন্যে এভাবে দোয়া করো £ আমার প্রভু! তাদের প্রতি রহম করো, যেমনি 

করে তারা বাল্যকালে আমাকে পরম স্নেহ ও মমত্ববোধের সাথে প্রতিপালন 

করেছেন।” [সূরা বনি ইসরাঈল £ ২৩-২৪] 

এ প্রসংগে কুরআনের আরো অনেক আয়াত এবং অনেক হাদীস রয়েছে। 
তবে সেগুলো সবই উপরোক্ত আয়াত দুটির সমার্থক । এ আয়াতে নির্দেশিত 
শিক্ষা অনুযায়ী পিতামাতার ব্যাপারে সন্তানদের দৃষ্টি ভংগি গড়ে তুলতে হবে। 
এখানে নির্দেশিত শিক্ষাগুলোকে আমরা নিম্নক্রমে সাজাতে পারি £ 

ক. গোটা সৃষ্টি জগতের মধ্যে পিতামাতার মর্যাদা সর্বোচ্চ। 

খ. তাদের সাথে সুন্দর চমৎকার আচরণ করতে হবে। 

গ. তাদের সেবা যত্ন করতে হবে। 

ঘ. বৃদ্ধাবস্থায় তাদের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করতে হবে। 

ঙ. তাদের কোনো কথা বা কাজে বিরক্ত হওয়া যাবেনা । 

চ. তাদের মনে কষ্ট দেয়া যাবেনা । 

ছ. তাদের সাথে সসম্মানে কথা বলতে হবে । 

জ. তাদের প্রতি সব সময় নম্র ও বিনয়ী থাকতে হবে। 

ঝ. বৃদ্ধাবস্থায় তাদের সেবা ঠিক সেভাবে করার চেষ্টা করতে হবে, শিশু 
বেলায় যেভাবে তারা সন্তানদের সেবা করেন। 

ঞ. আল্লাহ্‌র রহমত চেয়ে তাদের জন্যে দোয়া করতে হবে। 

পিতামাতার প্রতি এরপ সুন্দর আচরণের শিক্ষা স্বয়ং পিতামাতাই তাদের 
প্রদান করবেন। এ শিক্ষা দেবেন তারা দু'ভাবে । মৌখিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে 
এবং নিজেরা নিজেদের পিতামাতার সাথে অনুরূপ সুন্দর আচরণ করার মাধ্যমে । 
এই শেষোক্তটিই তাদের জন্যে হবে আসল শিক্ষা, কারণ শিশুরা শুনার চাইতে 
দেখেই অধিক শিক্ষা লাভ করে। মূলত পারিবারিক এতিহ্যগত শিক্ষার চাইতে 
বড় কোনো শিক্ষা নেই। 

১৩. আদব কায়দা শিক্ষাদান ঃ সন্তানদের সুন্দর ব্যবহার, উত্তম চরিত্র 
শিক্ষাদান করা পিতামাতার কর্তব্য । রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেনঃ 

০০০৯ এ ০৯ Lei 4৯5 ০৪ 555 1305 L 

“কোনো বাবা মা সন্তানকে উত্তম আদব শিক্ষা দেয়ার চাইতে শ্রেষ্ঠ কিছু 

দান করতে পারেনা ।” [তিরমিযি] 


ফর্মা - ১২ 
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, এ হাদীসে সন্তানদের আদব শিক্ষা দেয়াকে শ্রেষ্ঠ দান বলে আখ্যায়িত করা 
রীতিনীতি । এই আরবি ‘আদব’ শব্দটি ইংরেজি Etiquette এবং 
Manners এর সমার্থক । 

এ হাদীসে সন্তানদের সার্বিক সুন্দর জীবন রীতি শিক্ষা দানের দায়িত্ব 
পিতামাতার উপর অর্পণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আদব 
কায়দাই মানুষকে আদর্শ মানুষে পরিণত করে । সকল পিতামাতার উচিত আপন 
সন্তানদের সুন্দর আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া। 

১৪. পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার শিক্ষাদান £ এর মধ্যে রয়েছে মানসিক 
পবিত্রতা, শারীরিক পবিত্রতা, পোশাক পরিচ্ছেদের পবিত্রতা এবং পরিবেশগত 
পরিচ্ছন্নতা । কুরআন এবং হাদীসে পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার প্রতি অত্যধিক 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ছোট বেলা থেকেই সন্তানদের মধ্যে পবিত্রতা 
পরিচ্ছন্নতার মানসিকতা গড়ে তোলা কর্তব্য। 

১৫. দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা £ বাবা মার একটি বড় কর্তব্য হলো সন্তানদের 
মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা। তাদের শিক্ষা দিতে হবে যে, মানুষ আল্লাহ্র 
খলিফা । আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করাই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য । প্রতিটি 
মানুষের উপর একদিকে রয়েছে আল্লাহ্‌র অর্থাৎ স্রষ্টার অধিকার, আর অপরদিকে 
রয়েছে সৃষ্টির অধিকার । প্রত্যেককে যথাযথভাবে তার অধিকার প্রদান করা 
মানুষের কর্তব্য । রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ 

(৬১793255052 

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে 

জবাবদিহি করতে হবে।” [বুখারি] 

এ জবাবদেহীর চেতনা সন্তানদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। দায়িত্ববোধ 
জাগ্রত করে দিতে হবে তাদের । তাদের মাঝে এ অনুভূতি জাগ্রত করে দিতে 
হবে যে তারা দায়িতৃহীন নয়। তারা বহু ব্যাপারে দায়িত্বশীল । আল্লাহ্‌র খলিফা 
হিসেবে তারা দায়িত্বশীল পরিবার ও সমাজের সদস্য হিসেবে তারা দায়িতৃশীল। 
এ সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালনের বিধান 
দেয়া হয়েছে। সে বিধান মুতাবিক তারা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করেছে কিনা 
সে বিষয়ে তাদেরকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি করতে হবে । এসব ব্যাপারে 
বাবা মার দায়িত্ব সর্বাধিক কার্যকর । 
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পিতামাতার আরো কিছু কর্তব্য 

সন্তানদের আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাবা মার আরো 
অনেক কর্তব্য ও করণীয় রয়েছে । আসলে বাবা মা-ই সন্তানের আসল শিক্ষক। 
তাই সকল বিষয়েই সন্তানদের শিক্ষাদান করা তাদের কর্তব্য । এখানে 
পিতামাতার আরো কতিপয় করণীয় কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো ঃ 


১. ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্বের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার তারতম্য 
করবেননা । 

২. দীনি শিক্ষা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে অপরিহার্য । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ 
শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকলে বাড়িতে পৃথকভাবে তাদের দীনি শিক্ষার ব্যবস্থা 
করবেন। 

৩. অবশ্যি আল কুরআন পড়তে শিখাবেন। 

৪. সন্তানদের আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর ব্যবস্থা করবেন। 

৫. আদর্শ ও চরিত্রবান শিক্ষকের কাছে পড়াবেন। 

৬. পানাহারের আদব কায়দা শিখাবেন। 

৭. গোসল করা ও পোষাক পরার নিয়মকানুন শিখাবেন। 

৮. প্রয়োজনীয় খেলাধুলা শিখার ব্যবস্থা করবেন। 

৯. পারিবারিক কাজ কর্ম শিখাবেন। 

১০. মেহমানদের অভ্যর্থনা জানানো এবং মেহমানদারীর আদব কায়দা 
শিখাবেন। 

১১. আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে সচেতন করবেন । তাদের অধিকার 
সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন। 

১২. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা, সততা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা 
অবলম্বনের শিক্ষা দেবেন। 

১৩. নবী রসূল ও আদর্শ মানুষদের জীবনী শুনিয়ে আদর্শ হতে উদ্বুদ্ধ 
করবেন। 

১৪. বীরত্ব, দৃঢ়তা অবলম্বনের শিক্ষা দিবেন। 

১৫. এমনভাবে সঠিক জীবন লক্ষ্য ও জীবনোদেশ্য স্থির করে দেবেন, যাতে 
আমৃত্যু তারা এর উপর অটল অবিচল থাকে। 

১৬. বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে শিখাবেন। 

১৭. তাদের সাথে সালামের আদান প্রদান করবেন। 

১৮. তাদের সাথে কখনো মিথ্যা বলবেননা, তাদের প্রতারিত করবেননা, 
তাদের সাথে কৃত ওয়াদা ভংগ করবেননা । 
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১৯. তাদের ভুলক্রটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, প্রয়োজনীয় শাসন 
করবেন এবং তাদের মহব্বত করবেন। 

২০. তাদের বন্ধুদেরও সম্মান দেবেন এবং মহব্বত করবেন। 

২১. নিজের সাথে করে মসজিদে নামায পড়তে নিয়ে যাবেন। 

২২. শিক্ষণীয় সভা সমাবেশ ও অনুষ্ঠানাদিতে নিয়ে যাবেন বা যাবার 
অনুমতি দেবেন। 

২৩. ভাল সংগি সাথি ও বন্ধু বান্ধব বাছাইতে সহযোগিতা করবেন। 

২৪. কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ নেবেন। এভাবে চিন্তাভাবনা করার অভ্যাস 
গড়ে উঠবে। 

২৫. প্রয়োজনীয় যিক্র আয্কার ও দোয়া শিখাবেন। 

২৬. পরিকল্পিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করবেন। এটি করবেন স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়ায়, বাধ্য করে নয়। 

২৭. যাবতীয় ব্যাপারে নিজেকেই আদর্শ ও অনুকরণীয় হিসেবে পেশ 
করবেন। 

২৮. সব সময় ওদেরকে আশাবাদী করবেন। কোনো ব্যাপারে নিরাশ 
করবেননা । 

২৯. শিশু সুলভ আনন্দ উল্লাসের অবকাশ দেবেন। 

৩০. নিয়মিত জান্নাত ও জাহান্নামের জীবন্ত চিত্র তাদের সামনে তুলে 
ধরবেন। এতে তাদের যাবতীয় কাজ কর্ম পরকালের মুক্তি ও পুরস্কারকে কেন্দ্র 
করে পরিচালিত হবে। 

৩১. তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে তুলুন । কখনো যেনো তাদের 
আত্মসম্মানবোধে আঘাত না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বৈধ সীমা পর্যন্ত তাদের 
মানসিক প্রবণতাকে উৎসাহিত করুন। 
পারে, সেদিকে বাবা মাকে অবশ্যি লক্ষ্য রাখা উচিত। বাবা মার অধিক ব্যস্ততা 
এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিকৃতির কারণে অনেক ঘরেই এসব দায়িত্‌ 
যথাযথভাবে পালিত হয়না । দেশীয় আদি ও পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির সয়লাব 
আমাদের পরিবার ও সামাজিক জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। 

ও আদর্শ জীবন পদ্ধতি গড়ে তোলা আবশ্যক । মনে রাখা দরকার যে, 
পারিবারিক শিক্ষাই মানুষের জীবন পদ্ধতিকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করে । [মাসিক 
পৃথিবী, ঢাকা-১৯৯৬] 
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মুখপাত 


সাহিত্য জীবনকে সুষমা মন্ডিত করে। সাহিত্য 
একদিকে সমাজ মানুষের বিশ্বাস ও এঁতিহ্য উৎসারী 
জীবনবোধের প্রতিচ্ছবি এবং এ বোধের সংরক্ষক। 
অপরদিকে সাহিত্যই সমাজ-মানুষকে সত্য সুন্দরের 
নির্দেশনা দেয়, সভ্যতা সংস্কৃতিকে আবিলতা, কলুষতা ও 
কুসংস্কারমুক্ত করে। সৃষ্টি করে মানবতাবোধ, মননশীলতা 
ও মহোত্তম মানবিক গুণাবলী । তাই সাহিত্য কোনো 
জাতির সংস্কৃতির সংরক্ষক ও বিকাশক সংস্কৃতি আশ্রয় 
নেয় সাহিত্য ছত্রে। সেখান থেকে স্থান করে নেয় 
পাঠকের মস্তিষ্কে । তারপর মগজ ধোলাই করে । ফলত 
বিকৃত সাহিত্য সমাজকে বিকৃত করে আর সুস্থ মহত 
সাহিত্য সমাজকে করে উন্নত বিকশিত । সাহিত্য কেবল 
আনন্দ রসের বাহক নয়; বরং সেই সাথে সত্যের ধারক 
এবং মননশীল মানুষ ও বিকশিত সমাজ গড়ার কারক। 
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১. অভিধা সনাক্তি 


বিশ্ব জগতের মহান স্রষ্টার সৃষ্টি অফুরাণ। তীর সৃষ্টির সীমা-সংখ্যা-পরিধি 
মানব মন তার কল্পনায় ধারণ করতে অক্ষম । কতো বিশাল, কতো বিচিত্র তার 
সৃষ্টি । তার সৃষ্টির এক অতি ক্ষুদ্রাংশ এই সৌরজগত। আবার সৌরজগতের 
একটি ছোট্ট কণিকা হলো আমাদের এই গ্রহ, পৃথিবী । আর আমরা? হ্যা, আমরা 
মানুষরা ক্ষুদ্র এই পৃথিবীর লাখো লাখো জীবের একটি জীব । তবে পৃথিবীর 
সব জীবের মাঝে মানুষ শ্রেষ্ঠ । কারণ সে এখানে স্রষ্টার প্রতিনিধি । তাইতো বিশ্ব 
নিখিলের মহান স্রষ্টা তাকে - 

১. মনের সাথে মানস ও মননশীলতা দিয়েছেন। 

২. মস্তিষ্কে দিয়েছেন চিন্তা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও আবিস্কার শক্তি। 

৩. দিয়েছেন কামনা, বাসনা, চাহিদা ও আকাংখা। 

৪. দিয়েছেন ভাববার ও কল্পনা করবার শক্তি। 

৫. ভালো ও মন্দ প্রকৃতি দিয়েছেন। 

৬. ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। 

৭. কথা বলবার ও মনের ভাব প্রকাশ করবার শক্তি দিয়েছেন। 

৮. বুঝবার ও উপলব্ধি করবার শক্তি দিয়েছেন। 
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৯. রূপ ও সৌন্দর্যবোধ দিয়েছেন। 

১০. জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদানের ক্ষমতা দিয়েছেন। 

১১. যুক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তি দিয়েছেন। 

১২. বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন। 

১৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তি দিয়েছেন। 

এ জিনিসগুলো একত্রে এবং এতো প্রচুরভাবে অন্য কোনো জীবকে দেয়া 
হয়নি। তাছাড়া এর অধিকাংশগুলো অন্য জীবদের দেয়াই হয়নি। এগুলো দেয়া 
হয়েছে কেবল মানুষকে । তাই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। 

এই যে জিনিসগুলো মানুষকে দেয়া হলো, এগুলোই মানব সাহিত্যের 
উপাদান। মানুষ তার মানস প্রকাশে ব্যাকুল হয়ে উঠে। সে তার চিন্তা গবেষণা 
ও আবিষ্কার প্রকাশ করতে চায়। তার ভাব কল্পনা, কামনা-বাসনা, ইচ্ছা 
আকাংখা এবং জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রকাশে অস্থির হয়ে উঠে। সে তার চিন্তাকে যুক্তি 
দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে এবং সমস্ত ক্রিয়া কর্মকে বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে 
ব্যস্ত থাকে। আর যেহেতু মানুষের মধ্যে রপবোধ ও সৌন্দর্য চেতনা অন্তরগত 
করে দেয়া হয়েছে, তাই তার প্রকাশ প্রক্রিয়ায় ্ূপ ও সৌন্দর্য চেতনা সক্রিয় হয়ে 
উঠতে চায়। সুতরাং বলবো, জীবন ও জগতের অন্তরগত উপলব্ধিকে ভাবের 
ব্যাকুলতায় রূপ চিত্রময় ভংগি ও শিল্প সম্মত প্রকাশের নামই সাহিত্য । 

অনুভূতিশীল মানুষের মধ্যে পরিবেশ তথা বাহ্যজগতের প্রভাব প্রতিনিয়ত 
পরিভ্রমণশীল । বাহ্যজগত বলতে বুঝায় সৃষ্টার সৃষ্টি প্রাকৃতিক জগত আর মানব 
রচিত কৃত্রিম জিনিস। এই বাহ্যজগত মানুষের অন্তরে উৎপন্ন করে 
ভাব-কল্পনা-চিন্তা। মানুষ এগুলো প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এই 
ব্যাকুলতা আপেক্ষিক । তবে যারা এই ব্যাকুলতাকে রূপচিত্র ও শিল্পরূপে অপরূপ 
করে প্রকাশ করেন, তারাই সাহিত্যিক । আর তাদের এ প্রকাশটাই হলো 
সাহিত্য । একজন বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক বলেছেন ঃ 

“সাহিত্যিক যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তিনি হয়তো নিজের অন্তর 
পুরুষকে প্রকাশ করেন বা বাহ্য জগতের বূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দকে 
আত্মগত অনুভূতির রসে স্নিগ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, অথবা তাহার 
ব্যক্তি-অনুভূতি-নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের 'স্তু সত্তাকে প্রকাশ করেন। নিজের 
কথা পরের কথা বা বাহ্য জগতের ক ধা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে 
ঝংকৃত হয়, তাহার শিল্প সঙ্গত প্রকাশ { সাহিত্য ।”১ 


১. শ্রীশ চন্দ্র দাস £ সাহিত্য-সন্দর্শন, কথাক, চাকা । 
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সাহিত্য হবে সৃষ্টি ধর্মী, শাশ্বত, চিরন্তন ও সার্বজনীন মূল্যবোধ সমৃদ্ধ এবং 
শিল্পনিষ্ঠ। সাহিত্য ব্যক্তি মানস ও ব্যক্তিমনের স্বতক্ষুর্ত শৈল্পিক স্কুরণ। তাই 
ব্যক্তির চিন্তাধারা দৃষ্টিভংগি, ধ্যান ধারণা, জীবনদর্শন লালিত মূল্যবোধ, 
সমাজচেতনা ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবজাত ভাবের অলংকৃত প্রকাশই হলো সাহিত্য । 

সাহিত্যে ব্যক্তিমানসের মনিকোঠায় লালিত অনুভূতি অনায়াসে একান্ত 
আপন প্রকাশ ভংগিমায় মূর্ত হয়ে উঠে। সেখানে জ্বলজ্বল করে সাহিত্যিকের 
স্বাতন্ত্য আর একান্ত প্রতিভার সোনালি চিহৃ। 

সাহিত্যে ব্যক্তিত্বের আপনত্ব ও তার অনবদ্য সত্তা চিত্রিত হয়। এই আপনত্ব 
ও অনবদ্যতাই সাহিত্যকে সজীব ও জীবন্ত করে তোলে । এরি ফলে সাহিত্য কর্ম 
হয় সার্বজনীন ও শাশ্বত । তাতে স্থান করে নেয় একটি চিরস্তন আত্মা। সে আত্মা 
সর্বমানবিক। 

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার হয় তার দুটি দিকের বলিষ্ঠতার উপর । একটি তার 
অন্তর, আরেকটি তার অঙ্গ । তাতে থাকতে হবে ভাবের উদারতা, গভীরতা ও 
সুক্মতা । থাকতে হবে অঙ্গভরা শৈল্পিক রূপ চিত্রময় অলংকার । থাকতে হবে রূপ 
রস, সৌন্দর্যবোধ। সেই সাথে থাকবে জীবন দর্শন, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভংগি। 
সভ্যমানবের শিল্প সাহিত্য কেবল কলা কৈবল্যের (Art for art 581০) জন্যে 
নয়। সাহিত্যে মানুষের আর্থ সামাজিক দুঃখ দুর্দশা ও সমস্যা সম্পর্কে থাকবে 
গভীর চেতনা এবং মানুষের প্রতি থাকবে গভীরতম সংবেদন। থাকবে অবিচার, 
অত্যাচার ও শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে দ্রোহ। থাকবে মানুষের সুখ শান্তি ও 
কল্যাণের আবেগময় আবেদন । সাহিত্য মূলত মানবমুখী, জীবনমুখী ও হৃদয় 
স্পর্শী। তাই সাহিত্য ‘সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' । রবীন্দ্রনাথের মতে মানব হৃদয় এবং 
মানব চরিত্রই সাহিত্যের বিষয় । তার বক্তব্য হলো ঃ 

“বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার 

ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই 

চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য ।”২ 

মনে রাখতে হবে, সাহিত্যিককে নিজের জীবনবোধ থেকে উৎসারিত ভাবের 
এমন এক সুর সম্মোহন সৃষ্টি করতে হবে “যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা 
হানা দেয়। ...আর সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা, সমস্ত প্রভাব চাপিয়ে উঠবে তার 
নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টি শক্তি। যে দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হয়ে ওঠে, তুচ্ছকে 
ঘিরে গড়ে ওঠে মহিমা মন্ডল ।”৩ 


২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্য। 
৩. বুদ্ধদেব বসু £ কালের পুতুল, নিউ এজ সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৫৯ 
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বাংলা সাহিত্য এবং অন্যান্য সাহিত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে আমি 
পড়েছি। সাহিত্যের বৈশিষ্ট বিবৃতিতে যেসব বিশেষণ তারা ব্যবহার করেছেন, 
সেগুলো স্মরণীয় । অর্থাৎ সাহিত্য হবে ভাবের শিল্প সম্মত প্রকাশ, জীবনবোধ 
দর্শন প্রসূৃত, বস্তুগত, মননশীল, মানসগত, আদর্শজাত, নীতি তাড়িত, কৃষ্টি 
তাড়িত, সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রসূত, এঁতিহ্য চেতনাগত, আত্মপ্রকাশ মূলক, 
ভাবগত, কল্পনাগত, রোমান্টিক, রূপ-রস-গন্ধযুক্ত, প্রকৃতি সঞ্জাত, ভাষার 
অপরূপ বুননে চিত্ররূপময়, উপমার অজস্রতায় ভরপুর, চিন্তাপ্রসূত, অনুভূতিপ্রসূত, 
আধ্যাত্মিক, রসাত্মক, নিজস্বতায় গৌরবদীপ্ত, সমাজ বিশ্বিত, মূল্যবোধের ধারক, 
প্রাণবন্ত, চিত্তাকর্ষক, গঠনমূলক, বৈচিত্র্যময়, অলংকৃত, অকৃত্রিম । 


২. রূপ প্রকৃতি 
সাহিত্যের রূপ প্রকৃতি বিচিত্র । কোনো ধরা বাধা ছকে তাকে বিভক্ত করা 
কঠিন। তবু সাহিত্যিক এবং সাহিত্য সমালোচকরা সাহিত্যের রূপ প্রকৃতি 
বিশ্লেষণ করেছেন । রকমভেদ উল্লেখ করেছেন। শ্রীশ চন্দ্র দাসের মতে £ 
“যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই সাহিত্যিক এবং যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই 
সাহিত্যের বস্তু বা সামগ্রী । প্রকাশের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি থাকা চাই। ইহার 
উপর নির্ভর করিয়াই সাহিত্যের রূপভেদ নির্ধারিত হয়। যখন সাহিত্যিক 
একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করেন তখনই উহাকে আমরা মম্ময় 
সাহিত্য বা Subjective Literature বলি। সাহিত্যে বস্তু সত্তার প্রাধান্য 
হইলে উহাকে তনয় সাহিত্য বা Objective Literature বলা হয় ।”8 
এই বিভক্তিকে অন্যত্র তিনি ভাবের সাহিত্য ও জ্ঞানের সাহিত্য বলে উল্লেখ 
করেছেন। তার মতে ভাবের সাহিত্য শাশ্বত আর জ্ঞানের সাহিত্য 
সংস্কারযোগ্য ।৫ 
সাহিত্যের এই বিভক্তিতে প্রশস্ততা কম। এ বিভক্তি নিরেটও নয়। 
এককভাবে মন্ময়তা এবং এককভাবে তন্ময়তা আদর্শ সাহিত্য হতে পারে না। 
এরা পরস্পরের পরিপূরক । অবশ্য শ্রীশ চন্দ্র বাবু সাথে সাথে তার এই বক্তব্যের 
ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বলেছেন ঃ 
৪. শ্রীশ চন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন, কথাকলি, ঢাকা । 
৫. উক্তগ্রস্থ। 
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এই স্থলেও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, নিছক ব্তুতন্ত্র-সাহিত্য 
(Realistic Literature) ব্যতীত সকল সাহিত্য কমবেশী ব্যক্তি 
অনুভূতি-র্জিত। প্রকাশ ভঙ্গিতে কখনো সাহিত্যিকের বুদ্ধি বৃত্তি, কখনো 
অনুভূতি, কখনো কল্পনা বা বাণী-বিন্যাসের কলা-কৌশল মুখ্য হইয়া উঠিতে 
পারে। কিন্তু সুসাহিত্যে উহাদের সমন্বয় সাধিত হইয়া থাকে; এবং তখনই 
ভাব, ভাষা, বাচ্যার্থ, ব্যঙ্ার্থ রীতি প্রভৃতির সমন্বয় সাধিত হয়।” ৬ 
সাহিত্যের শ্রেণী বিভাজনে ডঃ হাসান জামানের দৃষ্টি ভংগি অনেক প্রশস্ত ও 
উদার। তিনি সাহিত্যে রূপ-রসকে অস্বীকার করেননা । তবে, তার দৃষ্টিতে 
সাহিত্যের বিভাজন হবে মানবতাবোধ কেন্দ্রিক এবং সে হিসেবেই তিনি 
সাহিত্যকে বিন্যস্ত করেছেন ঃ 
“এ দিক দিয়ে দেখলে সাহিত্যে তিনটি স্তর আছেঃ 
১. রসবান সাহিত্য, ২. মানবতা প্রকাশী রসবান সাহিত্য ও ৩. নিজস্ব জীবন 
বোধের মারফত মানবতা প্রকাশী রসবান সাহিত্য ।”৭ 
ডঃ জামান তার এই শ্রেণী বিন্যাসের বিশ্লেষণ দিয়ে বলেন £ 
“সাহিত্যে লোক শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান থাকলেও তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল রস 
সৃষ্টি করা । ..... তবে সাধারণভাবে সাহিত্যের মৌলিক সার্থকথা নির্ধারণে 
নিজস্ব জীবন বোধের ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে । .... জগতের প্রতিটি 
শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্য এতিহ্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত । মানবের সার্বভৌমত্ব 
অক্ষুন্ন রেখেও ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা অসম্ভব ব্যাপার 
নয়। সাহিত্যকে তাই শুধু রম্য ও রসোত্তীর্ণ হলেই চলেনা, তাকে 
মানবতাবোধোস্তীর্ণও হওয়া চাই। জীবনের সব ছবিই সাহিত্যে পাংক্তেয় 
নয়। যে আলেখ্য রূপে রসে-গুণে মধুর ও মানবজীবনে সত্য ও কল্যাণকর, 
কেবল তাই সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে। দেশ-সমাজ-কাল এইসব 
যা সাহিত্যের ও শিল্পের রসোতীর্ণতার ছোয়ায় অপরূপতা লাভ করে। উচু 
দরের সাহিত্য অসুন্দর ও অকল্যাণকর হতে পারেনা । দুর্নীতি প্রচার 
রসোত্রীর্ণ হলেও তা উচ্চ স্তরের সাহিত্য নয়। সাতিহ্য জীবন থেকে উপাদান 
সংগ্রহ করে জীবনকে মহিমাৰিত করে । সাহিত্যে যদি মানবতার অপমান, 
৬. উক্তগ্রস্থ। 


৭. ড £$ হাসান জামান ঃ£ সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
বাংলাদেশ । 
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নৃশংশতার উদ্রেক বা হিংসার প্রশ্রয় থাকে তবে তা রসোত্তীর্ণ হলেও 
বিকৃতমণা ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ভালো লাগেনা। আবার সাহিত্য যদি 
কেবলমাত্র আদেশ উপদেশ ভারাক্রান্ত হয় এবং তাতে রসবোধ না থাকে, 
তবে সাহিত্যের পর্যায়ে উঠবেনা। ইকবালের “উঠো দুনিয়ার গরীব ভূখারে 
জাগিয়ে দাও’ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী’ শুধু রসোত্তীর্ণ নয়, 
মানবতার মূর্ত প্রকাশও।”৮ 
সাহিত্যকে বিন্যস্ত ও বিভাজন করা হয় ভাব, বস্তু, বোধ, রূপ, রস, চিত্র, গন্ধ 
ইত্যাদির ভিত্তিতে । তবে এঁতিহ্য চেতনা, জীবনবোধ ও মানবতাকে কেন্দ্র করে 
সাহিত্যে যখন রূপ, রস, গন্ধ, ভাব ও বস্তুর সম্মিলন ঘটে, তখনই সাহিত্য আত্ম 
প্রকাশ করে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে । 


৩. সাহিত্য সামগ্ৰী 

তিনটি জিনিসের সমৰয়ে সৃষ্টি হয় সাহিত্য । সেগুলো হলো £ 

১. সাহিত্যিকের মন, 

২. জগতের দৃশ্য অদৃশ্য সামগ্রী বা উপাদান উপকরণ, 

৩. সাহিত্যিকের প্রকাশ ভংগি। 

সাহিত্যিকের মন বলতে বুঝায়, তার মনের ভাব, চিন্তা, কল্পনা, বোধ, 
চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধিকে। 

মানুষের মনে এমনি এমনি ভাব, কল্পনা, অনুভূতি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়না। তা 
সৃষ্টি হয় কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে। সে “কিছু' দৃশ্যও হতে পারে আবার অদৃশ্যও 
হতে পারে । দৃশ্য জগত তো হলো বস্তু নিচয়। বস্তু নিচয় যেমন মানুষের মনকে 
নাড়া দেয়, তেমনি নাড়া দেয় অদৃশ্য জিনিসও, যেমন বিশ্বাস, শ্রুতি, অনুভূতি । 
মানুষ অনেক কিছু শুনে এবং অনুভব করে, কিন্তু দেখেনা। এই দৃশ্যও অদৃশ্য 
জগতই মানুষের মনে ভাব, চিন্তা, কল্পনা, বোধ, চেতনা, অনুভূতি ও উপলব্ধি 
সৃষ্টি করে। তাই এগুলোই সাহিত্যের সামগ্রী এগুলো কেন্দ্রিক যে বোধ ও ভাব, 
তার শিল্প সম্মত প্রকাশইতো সাহিত্য । শ্রীশ চন্দ্র দাসের মতে ঃ 

“বিশ্বপ্রকৃতি, জীবপ্রকৃতি ও অদৃশ্য যে শক্তি মানুষেরর সুখ দুঃখ 

নিরপেক্ষভাবে ক্রীড়া করিতেছে তাহাও সাহিত্যের সামগ্রী, মোটকথা, 

বিশ্বপ্রকৃতি, ভগবান, মানব ও জীব জগত সকলই সাহিত্যের সামগ্রী । এই 


৮. উক্ত গ্রন্থ। 
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সামী যখন সাহিত্যিকের কল্পনা রঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে-ভাবে নয়, 
ভাবময় রূপে, তখনই উহা সাহিত্য ।”৯ 


৪. সাহিত্যিক সত্যতা 

সাহিত্য সত্য আর বাস্তব সত্য কি এক? সাহিত্য জগতে সাহিত্যিক সত্য 
(Literary truth) বা কাব্যগত সত্য (Poetic truth) বলে একটা কথা 
আছে। এ সত্যটা কি ভৌগলিক বা এঁতিহাসিক সত্যের মতো সত্য? একদল 
লোক মনে করেন, সাহিত্য-সত্য বা কাব্যগত-সত্য একটা শাশ্বত জিনিস। 
সাহিত্যে এতিহাসিক সত্য সন্ধান করা নিরর্থক । তাদের মতে, সাহিত্য সত্যটা 
হলো ভাব বা কল্পনার সত্য (Truth of [magination), আর ভূগোল বা 
ইতিহাসের সত্যটা হলো তথ্য-সত্য 0011) ot 801)। যেমন রবীন্দ্রনাথের 
বলাকা, নজরুলের অগ্নিবীণা এবং ফররুখের সাত সাগরের মাঝিতে যে আবেদন 
এবং আহ্বান রয়েছে, তা শাশ্বত, সর্ব মানবিক। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ 
আবেদনের কোনো ব্যতিক্রম নেই। সদা সর্বত্র এ আবেদন জীবন্ত। 

Hudson বলেছেন 2 "By poetic truth we mean fidelity to 
our emotional apprehension of facts." 

Aristotle কথাটা এভাবে বলেছেন £ 

"The truth of poetry is not a copy of reality, but a 

higher reality : What to be, not What 1s... Probable 

impossibilities are to be preferred to improbable 

possibilities." 
শ্রীশ চন্দ্ৰ দাস বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে ঃ 

“ইতিহাস বা ভূগোলে যে সত্য তাহা তথ্য-সত্য (Truth of fact)। এই 

সত্য সম্বন্ধে কখনো দ্বিমত হয়না ৷ হিমালয় ভারতের উত্তরে অবস্থিত এই 

সত্য সম্বন্ধে কেহ কোনদিন দ্বি-মত পোষণ করেননা । শাজাহান যেসকল 

অনুষ্ঠানের দ্বারা মোগল স্ম্রাজ্যের গৌরব বর্ধিত করিয়াছিলেন, তাহা শুধু 

এতিহাসিক তথ্য । কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সত্য তাহার মহত্ব । সেই সত্যটি, 

তথ্যটি নয়, পাঠকের মনে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে এতিহাসিকের গবেষণা 

অপেক্ষা কবি প্রতিভার আবশ্যকতা বেশী । এই কবি প্রতিভা যে সত্য 


৯. শ্রীশচন্দ্র দাস £ সাহিত্য সন্দর্শন ৷ 
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প্রতিষ্ঠা করে, তাহার বস্তুগত সত্যতা নাই, কল্পনার সত্যতা আছে। যাহা 

হইতে পারে, কবি বা সাহিত্যিক তাহাকে সত্য বলিয়া অন্তর হইতে 

উপলব্ধি করেন । যেভাবে কবি বিষয় সন্নিবেশ ও চরিত্রাঙ্কন করেন, তাহার 

সম্ভাব্য সত্যতা প্রদর্শনই তাহার অভিপ্রায়। রাশীকৃত তথ্য. হইতে কবি 

কল্পনার সাহায্যে সত্যতম, নিত্যতম সত্যকে আবিষ্কার করেন। এই 

আবিক্রিয়া তিহাসিকের নয়, সত্য দ্রষ্টা কবি প্রতিভার । এই জন্য কাব্য বা 

সাহিত্য পাঠ করিতে আমরা বর্ণিত ঘটনাবলীর যথাযথ সত্যতার জন্যে উ 

ৎসুক হইনা।”১০ 

অনেকের মতে সাহিত্যিক সত্যতার ধারণা অকাট্য ধারণা নয়, কারণ, 
সাহিত্য কেবল ভাবের সাহিত্যই হয়না, জ্ঞানগত, বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্য প্রসূত 
সাহিত্যও হয়ে থাকে। 
৫. সার্বজনীন সাহিত্য 

একজনের রচিত সাহিত্য কি সর্বজনের হতে পারে? একজনের মনের কথা 
কি সর্বমানবের মনের কথা হতে পারে? হ্যা হতে পারে, যদি কবি বা সাহিত্যিক 
নিজের মনোবীণায় সর্ব মানবের মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন । যদি তিনি 
নিজের কল্প জগতে সকল মানুষের কল্পনাকে আশ্রয় দিতে পারেন। যদি তিনি 
বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যদি তিনি শাশ্বত ও সার্বজনীন 
মানবাদর্শকে, মানবতাবোধকে এবং মানবাকাংখাকে সুনিপুণভাবে মানুষের 
সামনে প্রকাশ করতে পারেন। যদি তিনি মানুষের মন, আত্মা ও বিবেককে নাড়া 
দিতে পারেন। যদি তিনি নিজের মধ্যে, নিজের বংশ গোত্র সম্প্রদায় ও জাতির 
মধ্যে সর্ব মানবের হদয়াবেগ, সুখ দুঃখ, আশা আকাংখা এবং চাওয়া পাওয়াকে 
উপলব্ধি করতে পারেন, তবেই তার সে উপলব্ধি প্রসূত সাহিত্য সার্বজনীন 
সাহিত্য হতে পারে। 

এজন্যে প্রথমেই প্রয়োজন সাহিত্যিকের আত্মোপলব্ধি। তিনি যদি নিজেকে 
উপলব্ধি করতে পারেন, নিজের কল্যাণ অকল্যাণের, নিজের ভালো মন্দের, 
নিজের সুখ দুঃখের, নিজের আশা নিরাশার এবং নিজের জৈবিক ও আত্মিক 
চাহিদার কথা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন এবং সে উপলন্ধিকে যদি 
উদার মানবতাবোধের অনুভূতিতে প্রকাশ করতে পারেন, তবে সেটাই হবে 
সার্বজনীন সাহিত্য । 


১০. উক্ত গ্রন্থ। 
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আপনি যদি ইকবালের “বংগে দরা", রবীন্দ্রনাথের ‘বলাকা’, জন মিল্টনের 
প্যারাডাইস লস্ট, কাজী নজরুল ইসলামের “অগ্নিবীণা', ফরুখ আহমদের 
“সাতসাগরের মাঝি", শরৎ চন্দ্রের “পল্লী সমাজ' ডাঃ লুৎফুর রহমানের “উন্নত 
জীবন' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পদ্মা নদীর মাঝি', জসীম উদ্দীনের “নকশী 
কাঁথার মাঠ', গোলাম মোস্তফার “বিশ্বনবী” সৈয়দ আলী আহসানের “অনেক 
আকাশ’ সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে বিদেশে" বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“পথের পাঁচালী' এয়াকুব আলী চৌধুরীর “মানব মুকুট’ কিংবা জীবননান্দ দাশের 
এতিহ্যবোধ ও জীবন চেতনার অনেক কথাই সেগুলোতে পেয়ে থাকবেন এবং 
এসব কবি সাহিত্যিকদের কথাকে নিজের মনের কথা বলেই উপলব্ধি করে 
থাকবেন। এটাই সাহিত্যের সার্বজনীনতা । যে সাহিত্যে নিজের কথা এবং পরের 
কথা একাকার হয়ে যায় সেটাই সার্বজনীন সাহিত্য । ফরুখ আহমদের “পাঞ্জেরী! 
রাত পোহাবার কতদেরী'? জীবনানন্দ দাশের ‘মিনারের মতো মেঘ সোনালি 
চিলেরে তার জানালায় ডাকে' ৰ AE 17 
সাহিত্যের চিরন্তনতা, বিশ্ব জনীনতা, সার্বজনীনতা। রি 


৬. সাহিত্যে স্টাইল ও অনন্যতা কয 

মহান ্রষ্টা মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন ॥চুপ্রকৃতিগত 
স্বকীয়তার কারণেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে দেখা যায় স্বাতত্ত্য। একজন অপরজন 
থেকে ভিন্ন । ভিন্নতা দেখা যায় চালচলনে, আচার আচরণে, আহারে বিহারে, 
বাচন ভঙ্গি তথা কথনে বলনে । জগতে এমন কিছু লোক আছেন, মহান আল্লাহ 
যাদের বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে অতি মাত্রায় স্বকীয়তা দান করেছেন। এই 
স্বকীয়তার ফলে তারা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। এই স্বকীয়তা বা 
স্বাতন্ত্যই তার ষ্টাইল । সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ষ্টাইলটাই বেশি প্রয়োজন। ষ্টাইল 
বা অনন্যতাই সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। 

এই অনন্যতা থাকতে হবে প্রধানত লেখকের ব্যক্তিত্বে, বিষয়বস্তু চয়নে এবং 
বাচন ভঙ্গিতে । বিষয় বিন্যাস, শব্দ চয়ন ও শিল্পরস সৃষ্টিতে লেখককে নিপুণ হতে 
হবে। 10085 বলেছেন £ 

"Style is means by which a human being gains contact 

with others, it is personality clothed in words, 

character embodied an speech." 
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তবে বাচনভঙ্গিই ট্টাইলের মূল কথা । কারণ, লেখক তার বাচনভঙ্গির 
সাহায্যে ভাবকল্পনার বীজকে তণুশ্রী দান করে তাকে ব্যক্তিগত ভাবকল্পনার 
বাহন হিসেবে উপস্থাপিত করেন । আবার তাতেই নির্বিশেষ ভাব ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত 
প্রদান করেন। লেখক তার অনন্য বাচনভঙ্গির প্রকাশ যতোভাবে করে থাকেন 
সেগুলো কয়েকটি নামে বিশেষিত করা যেতে পারে ঃ 

১. গ্রাঞ্জলতা । 

২. শুদ্ধতা । 

৩. আবেগাত্মক। 

8. বৰ্ণনাত্মক । 

৫. চিত্রাত্বক। 

৬. বক্তৃতাত্মক । 

৭. কাব্যধর্মী। 

৮. কৌতুক রসাত্মক। 


৯. মলংকৃত। 
১০. জ্ঞানঘন। 


১১. প্রত্যয়দীপ্ত। 

১২. বৈজ্ঞানিক। 

১৩.মযুক্তিসিদ্ধতা। 

১৪. বিরোধাতুক। 

১৫. ভাব, বিষয় ও বাচণের সুসংগঠন। 

এ গুলোর মধ্যে লেখক নিজের অনন্যতা খুঁজে নেবেন, বিকশিত করবেন ও 
শ্রেষ্ঠতু অর্জন করবেন। এই ষ্টাইল বা অনন্যতাই সাহিত্যিকের মহত্ব । 
অনন্যতার মাঝেই লেখক বেঁচে থাকেন। অনন্যতা দিয়েই লেখক সমাজে ও 
বিশ্ব দরবারে নিজের স্থান করে নেন এবং অমরত্ব লাভ করেন। 


৭. সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য 

সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে সাহিত্য সারথিরা সমবিত চিন্তার চৌহদ্দি রচনা 
করতে পারেননি । ফলে এ ক্ষেত্রে একমত্য নেই, আছে বৈপরিত্য। মতের 
বহুগামিতা থেকে মনে হয় সাহিত্য কোনো উদ্দেশ্যহীন জিনিস নয়তো? আসলে 
তা নয়। স্বমতের সারথি হয়েই লোকেরা সাহিত্যকে অন্ধদের হাতি দর্শনে 
পরিণত করেছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত মতামতের সমারোহ এখানে 
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সুসজ্জিত করে দিচ্ছি ঃ 

€ কারো মতে, সাহিত্য নিছক অবসর বিনোদনের মাধ্যম । 

ঞ কারো মতে, সাহিত্য নিছক আনন্দের উপাদান। 

€ কারো মতে, সাহিত্য নিছক রস উদ্দীপক। 

গ কারো মতে, সাহিত্য নিছক ভাষার অলংকার । 

গু কারো মতে, সাহিত্য জীবনের আয়না । 

গজ কারো মতে, সাধারণের কথা সাধারণের উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশ করাই 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য । 

€ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে অভিজাত ও সুরুচিবান করা । 

6 সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপন। 

৬ সাহিত্য মতবাদ প্রচার ও দৃষ্টি ভংগি সৃষ্টির হাতিয়ার । 

গু সাহিত্য নিছক নীতি ও উপদেশ প্রচারের বাহন। 

€& সাহিত্যের উদ্দেশ্য, মানবতাবোধ সৃষ্টি । 

গু সাহিত্য হলো, বিশেষ জনগোষ্ঠীর জীবনবোধের ধারক ও বাহক। 

€& সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, সমাজ কল্যাণ, মানব কল্যাণ । 

€& সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে তার অকল্যাণের ব্যাপারে সতর্ক করা 
এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হতে অনুপ্রাণিত করা । 

€ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে প্রকৃত সত্য ও সুন্দরের সন্ধান দান 
করা এবং সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা । 

€ সাহিত্যের কাজ হলো, মানুষকে প্রকৃত মানুষ ও সচ্চরিত্রবান হতে 
অনুপ্রাণিত করা। 

গু সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে শিক্ষিত ও সংস্কৃতবান করা । 

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেসব মতামত উল্লেখ করা হলো, এগুলোর 
প্রায় সবই খভিত দৃষ্টিভংগি প্রসূত। আপনি আপনার মনকে প্রশস্ত করুন। 
দৃষ্টিভংগিকে উদার করুন। আপনি মহাকাশের কথা চিন্তা করুন। অণু, পরমাণু, 
ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউটন নিয়ে ভাবুন । আপনার জন্মের কথা ভাবুন, মৃত্যুর কথা 
ভাবুন। তার পরের কথা ভাবুন। আপনার জীবন ও জগতের সৃষ্টির কথা চিন্তা 
করুন। সব কিছুর সুশৃংখল আবর্তনের কথা ভেবে দেখুন! 

তারপর এই উদার চিন্তা ও অসীম দৃষ্টিভংগির আলোকে সাহিত্যের 
উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করুন। এবার নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টিভংগি পাল্টে গেছে। 


ফর্মা - ১৩ 
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আশা করি এবার আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবেন। অর্থাৎ আপনি 
মেনে নেবেন, উপরের খন্ডিত কথাগুলো নয়, বরং সেগুলোর সমবিত অভিধাই 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য । আসলে, সাহিত্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ। এ 
লক্ষ্যে পৌছার জন্যেই সে ভাষার অলংকার আর শিল্প সৌন্দর্যে সজ্জিত হবে । এ 
জন্যেই সে আনন্দ, বিনোদন ও রস সৃষ্টি করবে । এ জন্যেই সে সুঃখ দুঃখ, হাসি 
কান্না, আনন্দ বেদনাসহ সমাজের অকাট্য চিত্রকে বুকে ধারণ করবে । সে 
সমাজের জীবনবোধ থেকে উৎসারিত হবে । অতীত ও বর্তমানের মাঝে সেঁতু 
নির্মাণ করবে, তৈরি করবে ভবিষ্যতের রাজপথ । এ জন্যেই সে মানব জীবন ও 
সমাজের সমস্ত কালিমাকে চিহ্নিত করবে, ঘৃণিত করবে; সৃষ্টি করবে 
মানবতাবোধ ৷ লালন করবে মানুষের অকৃত্রিম বিশ্বাসকে, সত্য ও সুবিচারকে। 
সে বিকৃতি, দুর্নীতি, নৃশংসতা ও মানবতার অবমাননার বিরুদ্ধে হবে দ্রোহী। সে 
হবে মানবতার প্রতি সহানুভূতিশীল, হবে সত্যের বাহক । সে মানুষকে শিক্ষিত, 
দীক্ষিত, সংস্কৃতবান ও অভিজাত করে তুলবে । এভাবে সাহিত্য তার আনন্দ রস 
লক্ষ্যে । মানুষের মাঝে আনন্দ বেদনা ও হাসি কান্না সৃষ্টি করে মানুষকে সে 
পৌছে দেবে চূড়ান্ত সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে আর এটাই সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য । 

ইউরোপীয় সাহিত্যে Aristotle, Plato, Lessing, Cousin, 
Ruskin, Matthew Arnold প্রমুখ এ নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য হবে, জীবনে সত্য, সুন্দর, মঙ্গল ও শান্তি প্রতিষ্ঠা । সাহিত্যিক 
মানব জীবনের কাহিনী থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করবেন এবং সেটাকে কল্পনার 
আলোকে প্রকাশ করবেন অভিনবরূপে। 

কিন্তু ইংল্যান্ডে এ নীতির বিরুদ্ধে Whistler, Swinburne, Oscar 
Wilde প্রমুখ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারা মূলত সাহিত্যে আদর্শবাদ এবং 
নীতিনৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারা Art for Art's Sake 
আন্দোলন শুরু করেন। তাদের এই আন্দোলনের ফলে শিল্প সাহিত্যে নীতি 
বিবর্জিত উশৃংখলতার ঝড় শুরু হয় । উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সে ঝড় 
শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে সে ঝড় সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে । বাংলা 
সাহিত্যেও এক শ্রেণীর আদর্শ ও নীতিবর্জিত সাহিত্যিক সে ঝড়ে গা ভাসিয়ে 
দেন। 

অথচ সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা এবং মানব কল্যাণের স্পৃহাই তো 
সাহিত্যের মূলনীতি । সাহিত্য অবশ্যি শিল্পরস সিক্ত হবে; কিন্তু মূলনীতি থেকে 
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বিচ্যুত হবেনা । মূলোচ্ছেদ করলে সাহিত্য তরু লাশে পরিণত না হয়ে পারে কি? 
সাহিত্য তো জীবন কেন্দ্রিক । জীবন বিমুখ Ar কখনো জীবন্ত হতে পারেনা, 
পারেনা মানুষের কল্যাণ সাধন করতে । 
G.K Chesterton অত্যন্ত সত্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ 
"There must always be a moral soil for any great 
aesthetic growth. The principle of ‘arts for art's sake' is 
a very good principle if it means that there is a vital 
distinction between the earth and the tree that has its 
roots in the earth,but itis a very bad principle if it 
means that the tree could grow just as well with its 
roots In air." 
তাই শিল্প সাহিত্য কোনোক্রমেই শুধু রস সর্বস্ব হতে পারেনা । সাহিত্য 
অবশ্যি রসোত্তীর্ণ হবে, তবে তাকে আবর্তিত হতে হবে সাহিত্যের মহত 
উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে। 


৮. সাহিত্যে স্রষ্টার চিন্তা 

নিখিল জগতের একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন। সকল কিছুর তিনি মূল 
স্রষ্টা । আদি স্রষ্টা তিনি। সৃষ্টির উদ্ভাবক তিনি। সৃষ্টির সূত্রপাত করেছেন তিনি। 
তার সকল সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী বৈশিষ্ট রয়েছে। এগুলোর কোনো পরিবর্তন ও 
রদবদল নেই । “লা তাবদীলা লিখালকিল্লাহ।” 

মানুষ তারই সৃষ্টি । মানুষকেও সৃষ্টি করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে 
মূল এবং আদি স্রষ্টা নয়। বরঞ্চ সে প্রকৃত স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তুকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় 
ব্যবহারের প্রয়াস চালায় মাত্র । মানব কর্তৃক প্রকৃত অরষ্টার সৃষ্টিবস্তু নিচয়কে 
ব্যবহারের এই বিবিধ প্রক্রিয়াকেই মূলত “মানুষের সৃষ্টি” বলা হয়। 

মানুষকে দেয়া হয়েছে বোধি ও প্রতিভা । এর সাহায্যেই মানুষ তার সেই 
কৃত্রিম সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। আবার তার মধ্যে দেয়া হয়েছে প্রবণতা । দুটি 
প্রবণতা । একটি ন্যায়, আরেকটি অন্যায় প্রবণতা । সুতরাং তার যাবতীয় প্রয়াসে 
এ দুটির কোনো না কোনোটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ন্যায় প্রবণতা মানুষের 
জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে । আর অন্যায় প্রবণতা অকল্যাণ ও অশান্তির বাহক। 

মানুষ সমাজ পরিবেশে লালিত হয় । সুতরাং পরিবেশের প্রভাব থেকেও সে 
মুক্ত থাকেনা । তার ধ্যান ধারণা, ধর্ম বিশ্বাস, মন মানসিকতা, ঝৌক প্রবণতা, 
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ইচ্ছা আকাংখা, কামনা বাসনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য এসব কিছু সমাজ 
পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার বোধি ও প্রতিভা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে 
এগুলো তার মধ্যে বদ্ধমূল হয়। এসব প্রভাব গ্রহণকালে সেগুলো বিশুদ্ধ কি 
অশুদ্ধ, ন্যায় কি অন্যায়, কল্যাণকর কি অকল্যাণকর সে খেয়াল ক*জনেরই বা 
থাকে? যারা বিবেক খাটান, বোধিকে কাজে লাগান, কেবল তারাই সমাজ 
পরিবেশের অশুদ্ধ প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন। 

মানুষ যা কিছু সৃষ্টি করে, সেগুলোও এসব প্রভাব এবং প্রবণতা থেকে মুক্ত 
থাকেনা । 

সাহিত্য মানুষের বোধি এবং প্রতিভার সৃষ্ট । সুতরাং যে সাহিত্যিক যে 
প্রবণতার অধিকারী, তার সাহিত্য কর্মে সে প্রবণতা প্রতিফলিত হয়। সমাজ 
পরিবেশের কোনো প্রভাব কোনো সাহিত্যিকের উপর পড়ে থাকলে তার সৃষ্ট 
সাহিত্যে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে বৈকি! 

তাইতো দেখি, সাহিত্যে সাহিত্যিকের মন মানসিকতা ও ঝৌক প্রবণতার 
প্রভাব পড়ে । ধ্যান ধারণা ও ধর্ম-বিশ্বাসের প্রভাব পড়ে । ইচ্ছা আকাঙ্খা ও 
কামনা বাসনার প্রভাব পড়ে । এ জন্যে সাহিত্যিকদের মতো সাহিত্যের লক্ষ্যও 
বিচিত্র। হতপিন্ড আলাদা আলাদা । মনোরথ বিচিত্রগামী । 

সাহিত্যের পরিচয় কি হবে? কি হবে এর ভাষা? কি হবে এর বিষয়বস্তু? কি 
হবে এর বাহন? এর রীতিনীতি কী হবে? উদ্দেশ্য হবে কি? এর লক্ষ্যস্থল হবে 
কোথায়? না কি মরুভূমির বল্পাহীন ঘোড়ার মতোন ছুটবে নিরুদ্দেশে? 

এসব প্রশ্নের জবাব সব সাহিত্যিকের নিকট এক রকম নয়। 

কী করে এক রকম হবে সকলের জবাব? কারণ কবি সাহিত্যিকরা তো 
নিজ নিজ মনোরথের সারথি । আর তাদের কারো মনোরথ উড়ে যায় “অসীমের 
সন্ধানে উজ্জয়নী পুরে'। কারো কাছে বিধবার বিয়ে বিষবৃক্ষ। কেউ আবার 
বিধবাকে বিয়ে দিয়ে সুখ পান। মরতে চান কেউ কাশিতে । আবার কেউ 
সমাহিত হতে চান মসজিদের পাশে । কারো সুখ ফরমায়েশী গল্পে । তন্ত্রে সিদ্ধি 
লাভ করে কেউ একাকার হয়ে যান লেনিনের সাথে । গভীর আঁধার কেটে কারো 
কাছে ভেসে উঠে আলোর গোলক । স্বপ্র কারো কবিতা । লক্ষ্য কারো “হেরার 
রাজ তোরণ !' 

কোথায় সাহিত্যের গন্তব্য? সব সাহিত্যিকের আস্তানা এক তাবুতে নয়। 
সবার চোখে পৃথিবীর রং ধূসর নয়। আবার সব কবি সাহিত্যিক ইটের উপর 
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ইট গেঁথে প্রাসাদ গড়ার কারিগর নয়। 

অনেক লোক আছে, যারা রাত দিন খেলা দেখে সময় কাটায় । অনেকে 
অবসর সময় সাহিত্য চর্চা করেন। অনেকে প্রচার করেন তন্ত্র মন্ত্র । দীন ধর্ম প্রচার 
করেন অনেকে । অনেকে গল্প গুজব করেন। মানব সেবায় ব্রত হন অনেকে। 

আসল কথা হলো, মানুষের নিজেকে চেনা । তার জন্ম হলো পশুর মতো 
একই প্রাকৃতিক নিয়মে । কোনো বুদ্ধি জ্ঞান লাভ ছাড়াই পশু তার জীবন শেষ 
করে। মানুষ কিন্তু বুদ্ধি জ্ঞান লাভ করে। প্রতিভা ও যোগ্যতা লাভ করে। একই 
প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে জন্ম লাভ করে দুই ধরনের জীবের দুই রকম অবস্থা 
হয় কেন? 

মানুষ চিন্তা করলে এর জবাব খুঁজে পেতে পারে । মূলত এমন একজন 
সর্বশক্তিমান স্রষ্টা রয়েছেন, যিনি এসব কিছুর কর্তা । শুধুমাত্র প্রকৃতিকে নিয়েও 
যদি কেউ ভাবেন, তবে চিন্তাশীল বিবেকবান ব্যক্তি এই বাস্তবতাই খুঁজে পাবেন। 

আর মানুষ যে বুদ্ধি জ্ঞান এবং যোগ্যতা ও প্রতিভা লাভ করেছে, কোনো 
একটি নিদিষ্ট লক্ষ্যপথে চলার জন্যেই সে এগুলো লাভ করেছে । বিবেকবান 
মানুষের চেতনায় এই সত্য ধরা পড়তে বাধ্য । জগতের সকল প্রেরিত পুরুষ এই 
মহাসত্যের প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
চলতে হবে । তার নির্দেশকে কার্যকর করার জন্যে বিবেক বুদ্ধি খাটাতে হবে। 
যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে। মরণের পর মানুষ আরেকটা 
জগতে পদার্পণ করে । একদিন এই বিশ্ব জগতের প্রলয় ঘটবে । মানুষ পুণরুথিত 
হবে। সেখানে স্রষ্টার নির্দেশ মতো চলা না চলার বিচার হবে । অতপর হয় চির 
শাস্তি, নয় চির শান্তি। 

এখন যেসব কবি, সাহিত্যিক নিজেদের ধ্যান-ধারণায় এ বিশ্বাসকে বদ্ধমূল 
করে নিয়েছেন। সৃষ্টার সন্তোষ লাভকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছেন। এদের 
মনের যে ভাব-প্রবণতা তাদের কলমের মাথায় প্রকাশ পাবে, অন্যদের তা হবেনা, 
এ বিশ্বাস যাদের নেই। যারা স্রষ্টার সন্তুষ্টির পরোয়া করেনা, তারা তো বল্পাহীন 
ঘোড়ার মতোন । তাদের স্বৈরাচারী মন তাদের প্রভু । 

কবি সাহিত্যিকদের সৃষ্টি বিচিত্র। তাদের লেখার আলাদা আলাদা স্বাদ। 
আলাদা আলাদা গন্ধ। 
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পরিশেষে বলি, এ জীবনের পরে যখন আরেক জীবন আছে, সে জীবনে 
যখন এ জীবনের সব কাজের ফলাফল দীড়াবে, তখন কে না নিজ কাজের 
সুফল পেতে চায়? আর পরকালের সুফলটাই তো স্থায়ী । তাহলে কৰি 
সাহিত্যিকদের নিজেদের প্রতিভাগত সৃষ্টি দ্বারা পরকালীন সুফল পাওয়ার আশা 
করাই উচিত নয় কি? সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির পথেই কলম চালানো কল্যাণময় নয় 
কি? হু 
বস্তুত, স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভই সাহিত্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত । এ লক্ষ্যই ফুটে 
উঠা উচিত আমাদের কবিতায়, সাহিত্যে । এতেই মানুষের সমস্ত কল্যাণ 
নিহিত। মানুষের সবচাইতে বড় প্রয়োজন এটাই। আর মানুষের প্রয়োজনীয় 
কথাই মানুষকে বেশি আনন্দ দেয়। মানুষের সৃষ্টি হয় যখন মূল স্রষ্টার 
সন্তোষবহ, সেটাই হয় মানুষের সর্বোত্তম সৃষ্টি। 
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সাহিত্য বিভিন্ন শাখা উপশাখা ও প্রশাখায় সংসৃত। শাখার পরিচয়ে উপশাখা 
প্রশাখার পরিচয় । এখানে আমরা কতিপয় শাখার কথা বলবো । আধুনিক কালে 
সাহিত্য প্রশাখার এমন প্রশস্ত প্রসার ঘটেছে যে, সেসব পিচ্ছিল পথে পাড়ি 
জমানোর মতো পাজেরো জীপ আমাদের নেই। তাই গলিতে গাড়ি ঢুকাবার 
চিন্তা করবোনা । আসুন সোজা পথে চলি । শুধু শাখার কথা বলি ঃ 

১. কবিতা সাহিত্য, 

২. প্রবন্ধ ও গদ্য সাহিত্য, 

৩. উপন্যাস, 

8. ছোট গল্প, 

৫. নাটক। 


১. কবিতা 


কবির মনে যখন ভাবের বাণ আসে, সেভাব রসের হোক, দয়ার হোক, 
সেভাৰ যখন অলংকৃত ভাষার বিস্ফোরণে মুক্তি পেতে উদগ্রীব হয়ে উঠে, তখনই 
সেখানে অংকুরিত হয় কবিতার চারা । কবিতার কারুময় সংজ্ঞা দিয়েছেন কবি, 
সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকরা । কয়েকজনের মত এখানে নিয়ে এলাম £ 
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১. “Poetry 15 the best words in the best order." 
- Coleridge. 

২. “মানব মনের ভাব কল্পনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে 
বাস্তব সুষমা মন্ডিত চিত্রাত্বক ও ছন্দোময় রূপলাভ করে, তখনই উহার 
নাম কবিতা ।” - শ্ৰীশ চন্দ্র দাস । 

৩. “কবির বেদনা বিদ্ধ হৃদয়ই কবিতার জন্মভূমি । অর্থাৎ, সময় বিশেষে 
কোনো একটি বিশেষ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া কবির আনন্দ বেদনা 
যখন প্রকাশের পথ পায়, তখনই কবিতার জন্ম।” -এ 

৪. "Poetry is the spontaneous overflow of powerful 
feelings." -Wordsworth 

৫. "Poetry 15 at bottom a criticism of life under the 
conditions fixed for such a criticism by the laws of 
poetic truth and poetic beauty." -Mathew Arnold. 

৬. "Poetry is the nascent self consciousness of man, 
not as an individual, but as a sharer with others of 
a whole world of common emotion." Caudwel 

৭. “অন্তর হ'তে আহরি বচন/আনন্দলোক করি বিরচন/গীতরস ধারা করি 
সিঞ্চণ/সংসার ধূলি জালে ।” - রবীন্দ্রনাথ । 

মূলত কবিতার জন্ম Thought', 'Imagination' এবং 'Emotion' 

থেকে । ভাববিষয়ের বিশ্লেষণে কবিতাকে দু"শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। 
কবিতা যখন কবির গভীর ব্যক্তি অনুভূতির উৎস থেকে উৎসারিত হয়, তখন সে 
কবিতাকে মন্ময় (Subjective) কবিতা বলা হয়। আবার কবিতায় যখন 
বস্তুজগতের প্রতিবিশ্ব প্রাধান্য লাভ করে, তখন সে কবিতাকে বলা হয় তনয় 
(09)০০01৬6) কবিতা । তবে তন্ময় মন্ময়ের তণু নিরীক্ষণ ক্রটিহীন হওয়া 
কঠিন। 

কবিতার উদ্দেশ্যও কেবল আনন্দ দান নয়। ম্যথু আর্ণন্ডের ভাষায় কবিতা 

হলো মূলত, 0101019]) 01119 বা জীবন জিজ্ঞাসা । কবিতার উদ্দেশ্য হলো, 
জীবনকে সুন্দর, সুশীল ও পরিমার্জিত ক: তে সাহায্য করা । বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন, 
“কবিতার উদ্দেশ্য, জগতের চিত্তশুদ্ধি ।' যারা মনে করেন, কাব্যের উদ্দেশ্য- 
কাব্য হিসেবে সার্থকতা অর্জন’ (Its 1146110 to its own nature), আমরা 
তাদের মত সমর্থন করিনা। 
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কবিতা সাহিত্যের একটি শাখা । আবার কবিতারও আছে বহু শাখা প্রশাখা । 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি কবিতাকে মন্য় ও তনুয় হিসেবে প্রধান দুই ভাগে 
ভাগ করা হয়ে থাকে । সমালোচকগণ এই দুইভাগ কবিতার শাখা নিরূপণ 
করেছেন । সেগুলো হলো ঃ 


কবিতা 
মনুয় বা গীতিকবিতা তনয় বা বস্তু-নিষ্ঠ কবিতা 
(Subjective Poetry) (Objective Poetry) 


তা স্বদেশ 
(Devotional) (Patriotic) 


(Nature) (Sonnet) |(Ode) 


Erotic) 


চিন্তামূলক শোক-গীত লঘু বৈঠকী কবিতা 


(Reflective (Elegy) (Vers de Societe) 


গাথা মহাকাব্য নীতি-কবিতা রূপক ব্যঙ্গ-কবিতা লিপি-কবিতা 
(Ballad) (Epic) (Didactic) (Allegory) (Satire) (Epistle) 


বর্তমান যুগ গদ্য কবিতার যুগ । আগে কবিতা বলতে মানুষ বুঝতো 
অন্তমিলের ছন্দোবদ্ধ পদ্যকে। এখন আগমন ঘটেছে গদ্য কবিতার ৷ গদ্য 
কবিতার জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি দেশে । পরে মার্কিনি ও ইংরেজরা গদ্য 
কবিতা রচনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে । বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সারা বিশ্বেই এ 
কবিতা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গদ্য কবিতায় শব্দ চয়নের চাতুর্যের চেয়ে ভাবের 
গভীরে নিমগ্নতাই গুরুত্বপূর্ণ । ভাবের গতিময়তাই এর প্রাণ। গদ্য কবিতা 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ 

“সে নাচেনা, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র । সে 

গতিভঙ্গি আবাধা । ভিড়ের ছৌওয়া বাচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে ধরা 
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আধা ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয় । ... বৃহতের ভার অনায়াসে বহন 
করবার শক্তি গদ্য ছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনম্পতির মতো, তার পল্লব 
পুর্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাটা নয়, অসম তার স্তবকগুলো, তাতেই তার 
গালীর্য ও সৌন্দর্য ৷” 
গদ্য কবিতা সম্পর্কে Richard Aldington এর বক্তব্য খুবই মাপা জৌপা £ 

"Jt forces the writer to abolish that mass of archaisms 
inversions, stock poeticisms, Poetic cliches, pretty and 
sonorous words- all the useless cumbering of the 
poetaster. It bring one face to face with a human 
personality, not with a dictionary and a Commonplace 
book." 


পদ্য ছন্দের দুটি উদাহরণ দেখুন £ 


© 


রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? 
এখনো তোমার আসমান ভরা মেঘে? 
সেতারা, হেলাল এখনো ওঠেনি জেগে? 
তুমি মাস্তুলে, আমি দীড় টানি ভুলে; 
অসীম কুয়াশা জাগে শূণ্যতা ঘেরি। 


রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? 


কোন্‌ দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পণ্ড়েছি এসে? 
একী ঘন-সিয়া জিন্দিগানীর বা'ব 
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খা'ব 
অস্ফুট হ'য়ে ক্রমে ডুবে যায় জীবনের জয়ভেরী! 
তুমি মান্তুলে, আমি দাড় টানি ভুলে; 
সম্মুখে শুধু অসীম কুয়াশা হেরি। 
রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী? 
(ফররুখ আহমদ £ পাঞ্জেরী) 
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শু 


এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি, 

আইভি লতার মতো সে নাকি সরল, হাসি মাখা; 
সে নাকি স্নানের পরে ভিজে চুল শুকায় রোদ্দুরে, 
রূপ তার এদেশের মাটি দিয়ে যেন পটে আঁকা। 


সে শুধু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হরিণীর মতো 
মায়াবী উচ্ছল দু'টি চোখে, তার সমস্ত শরীরে 
এদেশেরই কোন এক নদীর জোয়ার বাধভাঙ্গা; 
হালকা লতার মতো শাড়ী তার দেহ থাকে ঘিরে । 


সে চায় ভালবাসার উপহার সন্তানের মুখ, 

সে তার সংসার খুবই মনে-প্রাণে পছন্দ করেছে; 

ঘরের লোকের মন্দ আশংকায় সে বড় করুণ । 
সাজানো-গোছানো আর সারল্যের ছবি রাশি রাশি 

ফোটে তার যত্বে গড়া সংসারের আনাচে-কানাচে, 

এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর এ ব্যাপারে খ্যাতি; 

কর্মঠ পুরুষ সেই সংসারের চতুষ্পার্শে আছে। 

(ওমর আলী ঃ এদেশে শ্যামল রঙ রমণীর সুনাম শুনেছি) 


নিমে একটি গদ্য কবিতা উল্লেখ করা হলো £ 


প্রতিদিনই এ রকম প্রতিটি পাখিকে যেনো ব্লীপের মতোন 
অই বনভূমি গেঁথে নেয় তার স্নিগ্ধ সবুজ খোপায়, ভোরবেলা 
ময়ূরের পেখমের মতো খোলা রোদে বসে 
ব্লাউজের বোতাম লাগিয়ে মিসট্রেসও আসে ইশকুলে; 
কয় ঝাক বালকের নির্দোষ নিখিলভরা ক্লাস-রূমে এসেই সে অনুভব করে তার 
চুলে, চোখে, চমৎকার চিত্রল গ্রীবায় সেই পাখিদের পষ্ট আক্রমণ! 


ফলে স্বপ্ন নিয়ে যায় তাকে যেনো অতল স্মৃতির যুদ্ধে, 
স্মৃতি তাকে নিয়ে যায় স্বপ্ন-পরাজিত এক 
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দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আসে ইশকুলে আসার পথ । 


আর তাই প্রায়শঃই ক্রিষ্ট কর্ণে ভরে নিতে হয় তাকে মাঝে মাঝে 
খিটখিটে হেডমিস্ট্রেসের শ্রীলতাবিহীন সাধুভাষা! 


তাই শুনে করুণাতে আর্দ হও কখনো কি তুমি হে স্ট্রীট? 
বুঝে নিতে পারো তার তীব্র তৃষ্ণা; তীব্রকাম তীব্র বেদনা? 


তুমি হে স্ট্রীট, তুমিই তো ভূখন্ডের মানে এই ঢাকা শহরের এক 

সবুজ তনয়া তুমি, 
তুমি কি বোঝনা তার তিরিশ বছর কাল কুমারী থাকার অভিশাপ? 
বোঝনা যে তিরিশ বছর কত কাদায় ক্যকন অই পাখিদের পাষন্ড শাসন? 


মিসট্রেস, কালো মিসট্রেস! 

করুণ কোমল অই রোদন রূপসী মিসট্টরেস! 

তুমুল হৃদয়টাকে রেখে দিয়ে নষ্ট ফল, 

আসে ইশকুলে, ক্লান্ত এমন অধীরা, 

যেনো কতদিন সে তার নিজের মুখ মোছে না আনন্দ-অভিধায়! 
অভিমানী সর্বস্ব খোয়ানো অই মেয়ে অই মানসিক শ্রমে জব্দ 
জীবনধারিণী, 


বিষণ্ন ও কুমারীকে দয়া করো, দয়া করো, দয়া করো । 
(আবুল হাসান $ মিসট্রেস ৪ ফি স্কুল স্ট্রীট) 
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২. প্রবন্ধ ও গদ্য সাহিত্য 

গদ্য সাহিত্যের আছে বিভিন্নরূপ । প্রবন্ধ, ছোট গল্প, উপন্যাস, জীবনী, 
স্মৃতিকথা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, পত্র ইত্যাদি । আমরা উপন্যাস ও ছোট গল্পকে সাহিত্যের 
বিভিন্ন প্রকরণের অন্তরভুক্ত করেছি। 

সাহিত্যের সবচে' বুদ্ধিবৃত্তিক বিভাগ হলো, ‘প্রবন্ধ সাহিত্য’ । “সাধারণত, 
কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোনো বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে 
আত্মসচেতন নীতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়।”১১ 

প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট দুটি। এক £ গদ্য ভাষা, দুই £ নীতিদীর্ঘ আকৃতি । 
তবে বড় বড় সাহিত্যিকরা কখনো কখনো একেবারে হুম্ব এবং অতিদীর্ঘ প্রবন্ধও 
রচনা করেছেন। 

প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও কেবল লক্ষ্যহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি, কিংবা আনন্দ দান নয়; বরং 
সেই সাথে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো, সমাজকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দান, মহত 
জীবন গঠনে প্রেরণা দান এবং মানব কল্যাণের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণে 
সহায়তা দান। 

প্রবন্ধও সাধারণত দুই প্রকার । বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ । বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ জ্ঞানের 
বাহক । এ ধরনের প্রবন্ধে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ধর্মীয় আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠে। 

ব্যক্তি নিষ্ঠ বা মন্ময় জাতীয় প্রবন্ধে সাহিত্যিকের ভাব কল্পনাই প্রবল হয়ে 
উঠে । এগুলো প্রধানত রসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্বক। 

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ জ্ঞানের বাহক । ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ ভাবের বাহক । বস্তুনিষ্ঠ 
প্রবন্ধে লেখকের বিচার বুদ্ধি ও চিত্তাশীলতা প্রধান। এ ধরনের প্রবন্ধ পাঠকের 
জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক বিবেচনাকে প্রথরিত করে তোলে । এ সাহিত্য যেনো সূর্যের 
স্বচ্ছালো। বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধকারদের পাঠকরা সম্মান করে এবং সম্মানের চোখে 
দেখে । ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক আত্মনিবেদন করেন। এ ধরনের প্রবন্ধে থাকে 
আলো ছায়ার মিশ্রণ । এখানে মেঘের ফাকে ফাকে চাদ যেনো উকি মারে । এ 
ধরনের প্রবন্ধকারদের সাধারণ পাঠকরা ভালো বাসেন। 

জীবন চরিত, আত্মচরিত, চিঠিপত্র প্রভৃতি গদ্য সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত । এগুলো 
সাহিত্যে একটি বিরাট স্থান দখল করে আছে। 
১১. শ্রীশ চন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন 
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৩. উপন্যাস 

আধুনিক কালে উপন্যাস সাহিত্যের সবচে” জনপ্রিয় শাখা । প্রশস্ত সম্ভার, 
বিচিত্র ধরন, নানাহ আকার আকৃতি উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। 
“খরন্থকারের ব্যক্তিগত জীবন দর্শন ও জীবনানুভূতি কোনো বাস্তব কাহিনী অবলম্বন 
করিয়া যে বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয় তাহাকে উপন্যাস কহে।”১২ 

উপন্যাস হলো কথা সাহিত্য । তাই কথা, ভাষা, বর্ণনা ও বাচন ভঙ্গির 
বলিষ্ঠতা দিয়েই নির্মিত হয় উপন্যাস। কয়েকটি চরিত্রকে ঘিরে ঘটনাবলীর 
ঘুর্ণয়নেই উপন্যাসের বুনন। চরিত্র, প্লট ও পারিপার্শিক অবস্থা- এ তিনকে ঘিরেই 
উপন্যাসের গতি । গমনপথে তার প্রটে থাকতে হবে সাধারণত ক. প্রস্তাবনা, খ. 
সমস্যার সংকেত, গ. জটিল আখ্যানভাগ, ঘ. চরম সংকট মুহূর্ত ও ঙ. সংকট 
মোচন। এগুলো উপন্যাসের শর্ত নাহলেও স্বাভাবিক চারণক্ষেত্র ৷ 

উপন্যাস সাধারণত চার প্রকার । সেগুলো হলো £ 


১. এতিহাসিক উপন্যাস ঃ অর্থাৎ ইতিহাসের কোনো ঘটনা অবলম্বনে 
রচিত উপন্যাস । উর্দু সাহিত্যে নসীম হিজাজীর উপন্যাস সমূহ শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক 
উপন্যাস। 

২. সামাজিক উপন্যাস £ এ ধরনের উপন্যাসে সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, ধর্মীয় অবস্থা চিত্রিত হয়। বাংলা সাহিত্যে শরৎ চন্দ্রের উপন্যাস 
সমূহ শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। 

৩. কাব্যধর্মী উপন্যাস £ এরূপ উপন্যাসে লেখকের কবিত্ব ফুটে উঠে। 
যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা ।' 

৪. ডিটেকটিভ উপন্যাস $ এ ধরনের উপন্যাসে লোম হর্ষক কাহিনী বর্ণিত 
হয়। 

এর বাইরেও আরো কয়েক প্রকার উপন্যাস আছে। যেমন ঃ বীরত্ব ব্যঞ্জক 
উপন্যাস, গাথা কাহিনীভিত্তিক উপন্যাস, ভৌতিক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, 
আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস, হাস্যরসাত্মক উপন্যাস, বিপ্লব আন্দোলন কেন্দ্রিক 
উপন্যাস, পরিপূরক উপন্যাস এবং সমাপক উপন্যাস। তবে এগুলোর চেয়ে 
প্রথমোক্ত চার প্রকারের উপন্যাসের চর্চাই বেশি। 

উপন্যাসের ক্ষেত্রে শ্রীকুমার বন্দোপধ্যায়ের নিন্মোক্ত কথাটি প্রণিধানযোগ্য । 
তিনি বলেছেন £ 
১২. শ্রীশ চন্দ্র দাস $ সাহিত্য সন্দশূর্ি.এ1000,09 
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“আধুনিক উপন্যাস সমস্ত বিশ্বব্যাপী জ্ঞান বিজ্ঞানের, অপরিক্ষিত মত মানস 
ও জিজ্ঞাসা কৌতুহলের বাহন হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের প্রত্যেক সমস্যাই 
আজকাল অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশের সহিত অচ্ছেদ্য বলিয়া 
প্রকৃতির বিশেষরূপ অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।” 


৪. ছোট গল্প 
ছোট গল্পের সংজ্ঞা দেয়া সহজ নয়। উপন্যাসও গল্প বটে। তবে সেটার 
আকৃতি প্রকৃতি বড় এবং প্রশস্ত । ছোট গল্প হয় আকারে স্ব । ছোট গল্পের লেখক 
জীবনের খন্ডাংশকে নিবিড় করে ফুটিয়ে তোলেন। এর সুচনা ও সমাপ্তি হয় 
নাটকীয় । আসলে জীবনের খন্ডিতাংশের মধ্যে সামগ্বিকতার দ্যোতনা এবং 
একটি পরিপূর্ণতার বাণীরূপই ছোটগল্প । ছোট গল্পের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন 
রবীন্দ্রনাথ এভাবে £ 
“ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা 
নিতান্তই সহজ সরল 
সহস্র বিস্ৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি 
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল। 
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা 
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ 
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে 
শেষ হয়ে হইল না শেষ।” 


এডগার এ্যালান পো বলেছেন ঃ “যে গল্প এক বা অর্থ হইতে এক বা দুই 
ঘন্টার মধ্যে এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া শেষ করা যায়, তাহাকে ছোট গল্প বলে।” 

[7.0. ৬4০1] বলেন £ ছোট গল্প ১০ থেকে ৫০ মিনিটের মধ্যে পড়ে শেষ 
করার মতো হওয়া বাঞ্চনীয় ৷ 

ছোটগল্প মূলত লেখকের আত্মসচেতন সৃষ্টি । ছোট গল্পের মাধ্যমে লেখক 
পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুভূতিকে গভীর ও তীব্রভাবে আলোড়িত করেন। এতে 
লেখক সাধারণত স্থান, কাল ও ঘটনার সুনিবিড় বন্ধন ও এঁক্যের ভিত্তিতে Plo 
তৈরি করেন। সংকেত, ইংগিত ও সুক্ষ রেখা চিত্রের মাধ্যমে লেখক এখানে ' 
চরিত্র অংকণ করেন। স্বচ্ছ, সাবলীল ও গতিশীল কথোপকথনের মাধ্যমে 
চরিত্রকে সতেজ করে তোলেন । ছোট, গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট হলো, সুক্ষ ও দীপ্ত 
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ব্যঞ্জনা সৃষ্টি । আর এ ব্যঞ্জনার উপাদান ও বিন্যাস একটিমাত্র ভাব রসকে কেন্দ্র 
করে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে। 

ছোটগল্প সমাজের আয়না । এর উদ্দেশ্য অনুভূতি নিবিড় রস সিঞ্চনের 
মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের ভেতরকার যাবতীয় আবীলতা দূর করে সুখ শান্তিময় 
অনাবিল সমাজের সন্ধান দান। 

বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের “গল্পগুচ্ছ' ছোট গল্পের একটি সম্রাজ্য। 

ছোট গল্পের শ্রেণী বিভাগ করা কঠিন। তবে ভাব ও বিষয়ের আলোকে কেউ 
কেউ নিম্নরূপ ভাগ করেছেন ঃ 

১. সামাজিক, ২. প্রেম বিষয়ক, ৩. হাস্য রসাত্মক, ৪. প্রকৃতি ও মানুষ 
বিষয়ক, ৫. অতি প্রাকৃত, ৬. এঁতিহাসিক, ৭. উদ্ভট, ৮. গ্রাহস্থ্য, ৯. মানবিক, 
১০. প্রতীকি, ১১. বৈজ্ঞানিক, ১২. মনস্তাত্বিক, ১৩. বাস্তবনিষ্ঠ, ১৪. ডিটেকটিভ, 
১৫. ভৌতিক। 


৫. নাট্য সাহিত্য বা নাটক 

এককালে নাটককেও একশ্রেণীর কাব্য মনে করা হতো এবং কাব্যিক 
রীতিতেই তা লিখিত ও অভিনিত হতো । আধুনিক কালে নাটক গদ্যরীতিতেই 
অধিকতর লেখা হয়। নাটক হলো অভিনয়ের শিল্প । থিয়েটর বা রঙ্গমঞ্চ ছাড়া 
এর পূর্ণতা সাধিত হয়না । 

নাটক সংলাপ নির্ভর জীবন চিত্র। প্রতীকি অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকে সমাজ 
জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় । "Drama is the creation and 
representation of life in terms of the theatre."১৩ 

নাটকে স্থান-কাল-পাত্রের বাস্তবতার সাথে মিল থাকতে হয়। এখানে 
জীবনের সংঘাতময় আবর্তনকে মনস্তাত্বিক বিন্যাস, যৌক্তিক বিবর্তন, ঘটনার 
নিপুণ বুনন ও শৈল্লিক পারদর্শিতায় উপস্থাপন করতে হয় । 

আধুনিক কালে নাটক থিয়েটার তথা রঙ্গমঞ্চের চাইতেও অধিকতর 
অভিনিত হয় রেডিও টেলিভিশনের জন্যে । অর্থাৎ নাটক এখন অডিও ভিডিও 
পর্যায়ে ব্যাপক স্থান করে নিয়েছে। সেজন্যে অভিনয়ের ষ্টাইলেও এসেছে ব্যাপক 
পরিবর্তন। 

নাটকের উদ্দেশ্যও তাই, যা উপন্যাস বা ছোটগল্পের । পার্থক্য শুধু উপস্থাপন 
ও পরিবেশনের । তবে নাটক অভিনিত হওয়ার কারণে উদ্দেশ্য অর্জনে অন্য সকল 
সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার চাইতে কার্যকর । 


১৩. Elizabeth Drew : Discovering Drama, 
www.arntiarboi.org 


সাহিত্য ২০৯ 


কাহিনী ও বিষয় বস্তুগত বৈশিষ্টের দিক থেকে নাটককে চারভাগে ভাগ করা 
যায় ঃ 


৩. সামাজিক 

৪. রূপকথা বিষয়ক বা কাল্লপনিক। 
আকার আকৃতি ও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে নাটক তিন ভাগে বিভক্ত ঃ 

১. মহানাটক, | 

২. নাটিকা, 

৩. একাঙ্কিকা। | 
রসব্যঞ্জনা পরিণতির দিক থেকে নাটক তিন ভাগে বিভক্ত £ 

১. মিলনান্তক (Comedy), 

২. বিষাদান্তক (Tragedy), 

৩. প্রহসনমূলক (Farce) । 

এছাড়াও বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণে নাটককে আরো কয়েক প্রকারে আখ্যায়িত 
করা হয়। যেমনঃ 

১. গীতিনাট্য (Opera) | 

২. নৃত্য নাট্য (Dance Drama) | 

৩. চরিত্র নাটক। 

৪. উপন্যাস নাটক। 

৫. অতিনাটক (Melodrama) 

৬. সাংকেতিক নাটক (Symbolic Drama) 

৭. সমস্যামূলক নাটক। | 
যেকোনো নাটক পঞ্চাংকে বিভক্ত থাকে। সেগুলো হলো ঃ 

১. প্রারম্ভ/প্রস্তাবনা/সূচনা (Exposition). 

২. প্রবাহ বা জটিলতা সৃষ্টি (Growth of Action) 

৩. উৎকর্ষ বা ঘটনার ঘণিভূত অবস্থা (The Climex), 

৪. সংকট মোচন। 

৫. উপসংহার । 

নাটকের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, নাটকে একদিকে 
চিত্রিত হতে হবে সমাজের বাস্তব ছবি। অপরদিকে প্রতিফলিত হতে হবে সুস্থ 
সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া। নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে রুচি, শালীনতা, সাংস্কৃতিক 
এতিহ্য ও জাতীয় মূল্যবোধকে কিছুতেই বিসর্জন দেয়া যায়না। 


কর্মা - ১৪ www.amarboi.org 
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১. ইসলামী সাহিত্য হলো মহত সাহিত্য 

সাহিত্যকে কোনো জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় এবং অঞ্চল ও আদর্শের ভিত্তিতে 
ভাগ করা যায় কি? এ প্রশ্নের জবাবে ‘হা’ বলবো, নাকি 'না' বলবো, সে সম্পর্কে 
প্রত্যয়ের সাথে কেউ কিছু না বললেও প্রত্যাদেশ আছে। মহান প্রভু তার 
প্রত্যাদেশে বলেছেন £ 

"And the Poets, 

It 1s those straying in evil, 

Who follow them: 

Seest thou not that they 

Wander distracted in every Valley? 

And that they say 

What they Practise not? 

Except those who believe, 

Work righteousness, engaged much 

In the remembrance of Allah, 

And defend themselves after 

They are unjustly attacked, 
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And soon will the unjust 

Know what vicissitudes 

Their affairs will take.”১8 

আল কুরআনের এ আয়াতগুলোকে যদি আমরা বাংলায় ভাষান্তর করি, তবে 
তা এমনটি দাড়ায় $ 

“আর কবিদের কথা! 

ওদের অনুসারী তারা, বিভ্রান্ত যারা । 

তুমি কি দেবনা, 

এই কবিরা প্রতি উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় 

উদ্ভ্রান্তের মতো? 

আর বলে বেড়ায় এমনসব কথা 

নিজেরা যা করেনা মোটেও? 

তবে তাদের কথা আলাদা, 

যারা আনে ঈমান, করে কাজ শুদ্ধতার, 

বেশি বেশি আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে আর 

নিপীড়িত হলেই কেবল প্রতিরক্ষা করে তার; 

যালিম অচিরেই জানবে নিপীড়নের পরিণাম তার ।”১৫ 

এই প্রত্যাদেশ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, কবি সাহিত্যিক মৌলভাবে দুই 
প্রকার ঃ 

১. বিপথগামী, উদ্ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ । 

২. ঈমানদীপ্ত আল্লাহ্‌মুখী, শুদ্ধতার কর্মী ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী । 

পরিষ্কার হলো, দুই ধরনের কবি সাহিত্যিকের মানস প্রসূত সাহিত্যকর্ম 
দুই প্রকার ঃ 
১. বিভ্রান্ত, বিপথগামী, অশুদ্ধ, অশ্লীল, অসংস্কৃত, পুঁতিগন্ধময়, অহিতকর 
সাহিত্য । | 

২. ঈমানদীপ্ত, আল্লাহ্‌মুখী, অনাবিল শুদ্ধ সংস্কৃত এবং মানবতার মঙ্গল ও 
কল্যাণমুখী সাহিত্য । 

সাহিত্যের এ বিভাজনই প্রকৃত বিভাজন । প্রথমোক্ত সাহিত্য শয়তানি 
সাহিত্য আর শেষোক্ত সাহিত্য ইসলামী সাহিত্য তথা মহত সাহিত্য । আজ 
একথা তো বিশ্ব স্বীকৃত, মহাকবি মিল্টনের Paradise 1095 কে তার ‘To 
১৪. Al-Quraan 26 : 224-227, Poetic translation by Abdullah Yusuf Ali. 
১৫. আল কুরআন ২৬ঃ ২২৪-২২৭ 
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justify the ways of God to man’ এ উদ্দেশ্যই মহত দান করেছে, 
মহাকাব্যে উন্নীত করেছে। 

গ্রীক সাহিত্য, ইংরেজি সাহিত্য, খৃষ্টান সাহিত্য, ইহুদি সাহিত্য, বৈদিক সাহিত্য, 
মুসলিম সাহিত্য, আইরিশ সাহিত্য, ইরানি সাহিত্য ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা 
যায় এবং এসব সাহিত্যের স্বাতন্ত্য বিশ্লেষণ করা যায়, তবে কেন ইসলামী 
সাহিত্য ও অনৈসলামী সাহিত্যে বিভক্ত করা যাবেনা? 

Watter Pater-এর মতো উচু মানের শিল্প সাহিত্য সমালোচকও মনে 
করেন, 'G০০d ৪11" এবং Great &11-এর মতো সাহিত্যেও 0০9০৫ 
literature এবং Great literature হতে পারে । তার মতে, যে সাহিত্য 
মানুষের সুখ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, নির্যাতিত মানবতাকে পরিত্রাণের সন্ধান দেয়, 
অথবা প্রাচীন বা আধুনিক কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি এমনভাবে সাহিত্যে 
'পরিবেশন করে, যার ফলে আমাদের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া, ভূতি ও 
ভালবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, কিংবা আমাদের এই দুঃখ কষ্টময় পৃথিবীর 
জীবনকে সুন্দর ও মধুর করে তোলে, অথবা আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌ প্রীতি সঞ্চার 
করে, তবে সেটাই মহত সাহিত্য (Great literature) 1১৬ 


ইসলামী সাহিত্য মূলত মহত সাহিত্য ৷ 


২. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলামী সাহিত্য 


ইসলামী সাহিত্য আজ ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ । ইসলামী সাহিত্য নির্ণয়ে 
ক্ষেত্রে অনুপুস্থিতি এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ফলে- 

১. কেউ মনে করে, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে যে কোনো ব্যক্তির যে 
কোনো দৃষ্টিভংগিজাত সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য । 

২. কেউ মনে করে, মুসলমান নামধারী কোনো ব্যক্তির রচিত সাহিত্য 
হলেই তা ইসলামী সাহিত্য । 

৩. অপর কেউ মনে করে, প্রচলিত মুসলিম সমাজের ছবি চিত্র সম্বলিত 
সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য । 

৪. আবার কারো মতে, নিখুঁত ইসলামী দর্শনের প্রতিফলনজাত সাহিত্যই 
ইসলামী সাহিত্য । 


১৬. দ্রষ্টব্য 8 Watter Pater : Appreciations. 
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ইসলাম একটি আদর্শ। এ আদর্শের প্রতিফল ঘটে যে সাহিত্যে তাই 
ইসলামী সাহিত্য । এ সাহিত্য পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় রচিত হতে পারে। 
যেহেতু ইসলাম একটি জীবন ও জীবনাদর্শ, তাই এ জীবন দর্শনের যথার্থ 
উপস্থাপনা যে সাহিত্যে থাকবে সেটা হবে ইসলামী সাহিত্য । অপরদিকে এ 
জীবন দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠে যে সমাজ, সে সমাজের ছবি অংকিত হয় যে 
সাহিত্যে সেটাও ইসলামী সাহিত্য । 

মুসলিম নামধারীর রচিত সাহিত্য হলেই ইসলামী সাহিত্য হয়না । মুসলিম 
সাহিত্য আর ইসলামী সাহিত্য এক জিনিস নয়। বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগে 
রচিত মুসলমানদের অধিকাংশ পূথি সাহিত্যই মুসলিম সাহিত্য, ইসলামী সাহিত্য 
নয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম নামধারী শামসুর রাহমান, আহমদ 
শরীফ, মুনীর চৌধুরী, শওকত উসমান, মীর মোশাররফ হোসেন, সৈয়দ শামসুল 
হক প্রমুখদের সাহিত্যের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এদের কেউ 
ইসলামকে বিকৃত করেছে, কেউ আবার ইসলাম দ্রোহী। এদের সাহিত্য 
ইসলামের জন্যে ঘাতক ব্যাধি । 

এছাড়া মুসলিম অমুসলিম এমন কিছু সাহিত্যিক ইসলাম সম্পর্কে লিখেছেন, 
তাদের আন্তরিকতার অভাব ছিলো বা আছে তা আমরা বলবোনা, তবে ইসলাম 
সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা অবশ্যই আছে। তাই এদের সাহিত্যে ইসলামী জীবন 
দর্শন ও ইসলামের চিত্র যথার্থভাবে চিত্রিত হয়নি। কোথাও বিকৃত হয়েছে, 
কোথাও বিকশিত হয়নি । কোথাও এসেছে অন্্রান্ত চিত্র, কোথাও বিভ্রান্ত । 


৩. ইসলামী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট 

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা । এর উদ্দেশ্য হলো মানবতার কল্যাণ । 
তাই ইসলাম হলো মানবতার ধর্ম। অন্য সকল ক্রিয়াকর্মের মতো ইসলামে 
সাহিত্য সংস্কৃতির উদ্দেশ্যও মানবতার কল্যাণ সাধন। মানুষকে তার ইহ ও 
পারলৌকিক সুখ শান্তি কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করাই ইসলামী সাহিত্যের মূল 
লক্ষ্য। ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্টগুলো নিম্নরূপ $ 

১. এ সাহিত্য পাঠককে এক আল্লাহ্মুখী করে । পাঠকের অন্তরে পরম 
আল্লাহ্‌ প্রীতি ও চরম আল্লাহ্ভীতি সৃষ্টি করে । পাঠককে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধানের 
অনুসারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। 

২. এ সাহিত্য পাঠককে রিসালাতের আদর্শের অনুগমন ও অনুসরণ করতে 
উদ্দদ্ধ করে। 
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৩. এ সাহিত্য পাঠকের মধ্যে পারলৌকিক মুক্তির তীব্র চেতনা সৃষ্টি করে। 
আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের চেতনা এবং আল্লাহ্‌র পুরস্কার লাভের তীব্র 
আকাংখা সৃষ্টি করে। 

৪. ইসলামী সাহিত্য মানবতাবোধোত্তীর্ণ সাহিত্য । এ সাহিত্য মানবতার 
এক্যপ্রয়াসী। বর্ণ,গোত্র, সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাববার 
প্রবণতা সৃষ্টি করে। 

৫. এ সাহিত্য মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও পরিত্রাণের সন্ধান দেয়। এ সাহিত্য 
ভ্রাত্ত্ববোধের আহবায়ক। 

৬. এ সাহিত্য মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ নির্দেশ দান করে। মানব 


কল্যাণই ইসলামী সাহিত্যের মূল ধারা । 
৭. এ সাহিত্য মানুষের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া, মায়া, সহানুভূতি ও 
ভালবাসা সৃষ্টি করে। 


৮. ইসলামী সাহিত্য অনাবিল আনন্দ-রসের বাহক । নোংরামি, লাম্পট্য ও 
মানবতার মর্যাদা হানিকর সবকিছুই এখানে অপাংক্তেয় । 

৯. ইসলামী সাহিত্য সুন্দর ও বিকশিত জীবন গড়ার হাতিয়ার । 

১০. ইসলামী সাহিত্য মানুষকে হতাশা, নিরাশা ও নিরানন্দের জীবন থেকে 
মুক্তি দেয় এবং আশাবাদী আনন্দময় জীবন দান করে । 

১১. ইসলামী সাহিত্য শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার 
অনুপ্রেরণা সঞ্তারক। 

১২. ইসলামী সাহিত্য উন্নত সংস্কৃতি ও মানবিক সভ্যতার প্রেরণা সঞ্চারক । 
হিংসা, বিদ্বেষ, দুর্নীতি ও গৌড়ামির স্থান এ সাহিত্যে নেই। 

১৩. ইসলামী সাহিত্য একই সাথে দেহ মন ও আত্মার বিকাশক। 

১৪. ইসলামী সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতির বাহক। এ সাহিত্যে অশ্লীলতা 
অপাংক্তেয়। 

১৫. সত্য ও সৌন্দর্য ইসলামী সাহিত্যের অনিবার্য অংগ । এ সাহিত্য মূলত 
সত্য ও সুন্দরের আহবায়ক । 

সাহিত্যের প্রতিটি শাখা অর্থাৎ কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্পসহ 
সাহিত্যের সমস্ত ধারা যখন উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্টকে ধারণ করে রচিত 
ও নির্মিত হবে, তখনই তা হবে ইসলামী সাহিত্য তথা মানব কল্যাণের সাহিত্য । 
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ইসলামী সাহিত্য প্রসংগে আলোচনার শুরুতে আমরা আল কুরআনের ২৬ 
নম্বর সূরার (সূরা আশ শোয়ারা) ২২৪-২২৭ আয়াত উল্লেখ করেছিলাম। 
আয়াতগুলোতে কবি সাহিত্যিকদের দু'টি বিপরীত ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। 
একটি শয়তানি বৈশিষ্টের পংকিল ধারা আর অপরটি ঈমানি বৈশিষ্টের পবিত্র 
ধারা । আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রসংগে একজন খ্যাতনামা তফসীরকার লিখেছেন, 
অনৈসলামী কবি সাহিত্যিক এবং তাদের আসরের অবস্থা হলো ঃ 

“সেখানে কোথাও প্রেম চর্চা ও শরাব পানের বিষয় আলোচিত হচ্ছে এবং 

শ্রোতাবর্গ লাফিয়ে লাফিয়ে তাতে বাহবা দিচ্ছে। কোথাও কোন দেহ 

পশারিণী অথবা কোন পুরনারী বা গৃহ-ললনার সৌন্দর্যের আলোচনা চলছে 
এবং শ্রোতারা খুব স্বাদ নিয়ে নিয়ে তা শুনছে। কোথাও অশ্লীল কাহিনী 
বর্ণনা করা হচ্ছে এবং সমগ্র সমাবেশের ওপর যৌন কামনার প্রেত চড়াও 
হয়ে বসেছে। কোথাও মিথ্যা ও ভাড়ামির আসর বসেছে এবং সমগ্র আসর 
ঠাট্টা-তামাশায় মশগুল হয়ে গেছে। কোথাও কারো দুর্নাম গাওয়া ও 
নিন্দাবাদ করা হচ্ছে এবং লোকেরা তাতে বেশ মজা পাচ্ছে। কোথাও কারো 
অযথা প্রশংসা করা হচ্ছে এবং শাবাশ ও বাহবা দিয়ে তাকে আরো উসকিয়ে 
দেয়া হচ্ছে। আবার কোথাও কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা ও প্রতিশোধের আগুন 
জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং তা শুনে মানুষের মনে আগুন লেগে যাচ্ছে। এসব 
মজলিসে কবির কবিতা শোনার জন্য যে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত হয় 
এবং বড় বড় কবিদের পেছনে যেসব লোক ঘুরে বেড়ায় তাদের দেখে কোন 
ব্যক্তি একথা অনুভব না করে থাকতে পারে না যে, এরা হচ্ছে নৈতিকতার 

বন্ধনমুক্ত, আবেগ ও কামনার স্রোতে ভেসে চলা এবং ভোগ ও 

পাপ-পংকিলতার পূজারী অর্ধ-পাশবিক একটি নরগোষ্ঠী, দুনিয়ায় মানুষের 

যে কোন উন্নত জীবনাদর্শ ও লক্ষ্যও থাকতে পারে-এ চিন্তা কখনো 
তাদের মন-মগজ স্পর্শও করতে পারেনা ।” 
তিনি লিখেছেন, এসব কবি সাহিত্যিকের অবস্থা হলো £ 

“তাদের নিজস্ব চিন্তা ও বাকশক্তি ব্যবহার করার কোন একটি নির্ধারিত 

পথ নেই। বরং তাদের চিন্তার পাগলা ঘোড়া বন্নাহারা অশ্বের মতো পথে 

বিপথে মাঠে ঘাটে সর্বত্র উদ্ত্রান্তের মতো ছুটে বেড়ায়। আবেগ, 
কামনা-বাসনা বা স্বার্থের প্রতিটি নতুন ধারা তাদের কণ্ঠ থেকে একটি নতুন 

বিষয়ের রূপে আবির্ভূত হয়। চিন্তা ও বর্ণনা করার সময় এগুলো সত্য ও 

ন্যায়সংগত কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার কোন প্রয়োজনই অনুভব করা হয়না । 
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কখনো একটি তরংগ জাগে, তখন তার সপক্ষে জ্ঞান ও নীতিকথার ফুলঝুরি 
ছড়িয়ে দেয়া হয়। আবার কখনো দ্বিতীয় তরংগ জাগে, সেই একই কণ্ঠ 
থেকে এবার একেবারে পুতিগন্ধময় নীচ, হীন ও নিম্নমুখী আবেগ উৎসারিত 
হতে থাকে । কখনো কারোর প্রতি সন্তুষ্ট হলে তাকে আকাশে চড়িয়ে দেয়া 
হয়। আবার কখনো নারাজ হলে সেই একই ব্যক্তিকেই পাতালের গভীর 
গর্ভে ঠেলে দেয়া হয়। কোন কঞ্জুশকে হাতেম এবং কোন কাপুরুষকে বীর 
রুস্তম গণ্য করতে তাদের বিবেকে একটুও বাধেনা যদি তার সাথে তাদের 
কোন স্বার্থ জড়িত থাকে । পক্ষান্তরে কেউ যদি তাদেরকে কোন দুঃখ দিয়ে 
থাকে তাহলে তার পবিত্র জীবনকে কলংকিত করার এবং তার 
ইজ্জত-আবর ধুলায় মিশিয়ে দেবার বরং তার বংশধারার নিন্দা করার 
ব্যাপারে তারা একটুও লজ্জা অনুভব করেনা । আল্লাহ্‌ বিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদ, 
বস্তুবাদিতা ও আধ্যাত্মিকতা, সদাচার ও অসদাচার, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও 
অপবিভ্রতা-অপরিচ্ছন্নতা, গান্তীর্য ও হাস্য-কৌতুক এবং প্রশংসা ও নিন্দাবাদ 
সবকিছু একই কবির একই কাব্যে পাশাপাশি দেখা যাবে ।” 
“তাদের কবিতায় দানশীলতার মাহাত্য এমন উচ্চ কণ্ঠে প্রচারিত হবে যেন 
মনে হবে তাদের চেয়ে বড় আর কোন দাতা নেই। কিন্তু তাদের কাজ 
দেখলে বুঝা যাবে তারা বড়ই কৃপণ । বীরত্বের কথা তারা বলবেন কিন্তু 
নিজেরা হবেন কাপুরুষ । অমুখাপেক্ষিতা, অল্পে তুষ্টি ও আত্মমর্যাদাোবোধ হবে 
শেষ সীমানাও পার হয়ে যাবেন। অন্যের সামান্যতম দুর্বলতাকেও 
কঠোরভাবে পাকড়াও করবেন । কিন্তু নিজেরা চরম দুর্বলতার মধ্যে হাবুডুবু 
খাবেন!” 

পক্ষান্তরে মুমিন কবি সাহিত্যিকদের বৈশিষ্ট হলো £ 
“এক £ তারা মুমিন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তার রসূল ও তার কিতাবগুলো তারা 
মানেন এবং আখেরাত বিশ্বাস করেন। 
দুই £ নিজেদের কর্মজীবনে তারা সৎ, তারা ফাসেক, দুষ্কৃতিকারী ও বদকার 
নন। নৈতিকতার বাধন মুক্ত হয়ে তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেননা। 
তিন ঃ আল্লাহ্‌কে তারা বেশী বেশী করে স্মরণ করেন, নিজেদের সাধারণ 
অবস্থায়, সাধারণ সময়ে এবং নিজেদের রচনায়ও। তাদের ব্যক্তি জীবনে 
আল্লাহ্ভীতি ও আল্লাহ্র আনুগত্য রয়েছে । তাদের কবিতা পাপ-পংকিলতা, 
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লালসা ও কামনা রসে পরিপূর্ণ নয়। আবার এমনও নয়যে, কবিতায় বড়ই 
প্রজ্ঞা ও গভীর তন্বকথা আওড়ানো হচ্ছে কিন্তু ব্যক্তি জীবনে আল্লাহ্‌র 
স্মরণের কোন চিহ্নই নেই । আসলে এ দু"টি অবস্থা সমানভাবে নিন্দনীয় । 
তিনিই একজন পছন্দনীয় কবি যার ব্যক্তি জীবন যেমন আল্লাহ্‌র স্মরণে 
পরিপূর্ণ তেমনি নিজের সমগ্র কাব্য প্রতিভাও এমন পথে উৎসগাঁকৃত যা 
আল্লাহ্‌ থেকে গাফিল লোকদের নয় বরং যারা আল্লাহ্‌কে জানে, আল্লাহকে 
ভালোবাসে ও আল্লাহ্র আনুগত্য করে তাদের পথ । 

চতুর্থ বৈশিষ্ট হলো ঃ তারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কারোর নিন্দা করেনা 
এবং ব্যক্তিগত, বংশীয় বা গোত্রীয় বিদ্বেষে উদুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন 
জ্বালায়না। কিন্তু যখন যালিমের মোকাবিলায় সত্যের প্রতি সমর্থন দানের 
প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তার কণ্ঠকে সেই একই কাজে ব্যবহার করে যে 
কাজে একজন মুজাহিদ তার তীর ও তরবারিকে ব্যবহার করে। সবসময় 
আবেদন নিবেদন করতেই থাকা এবং বিনীতভাবে আর্জি পেশ করেই যাওয়া 
মুমিনের রীতি নয়। এ সম্পর্কেই হাদীসে বলা হয়েছে, কাফের ও মুশরিক 
কবিরা ইসলাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ, দোষারোপ ও অপবাদের যে তান্ডব সৃষ্টি করতো এবং ঘৃণা ও 
বিদ্বেষের যে বিষ ছড়াতো তার জবাব দেবার জন্য নবী (সে) নিজে ইসলামী 
কবিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন ও সাহস যোগাতেন।”১৭ 


১৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী £ তাফহীমুল কুরআন, সূরা আশ শোয়ারা ৪ টীকা ১৪২, 
১৪৩, ১৪৪, ১৪৫। 
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অনেকে “সাহিত্য মান’ বলতে বুঝেন ভাষা, বাচনভংগি, শিল্প-সৌষ্টব, 
রসোততীর্ণতা, ভাববোধ এবং ছন্দ ও অলংকারের পরিপাটি । আমাদের মতে 
এগুলো সাহিত্যিক মানের একদিক মাত্র । অর্থাৎ দৈহিক দিক। কিন্তু সাহিত্য 
মানোত্তীর্ণ হতে হলে তাকে দ্বিতীয় দিকটিতেও উত্তীর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ তাকে 
নৈতিকবোধ উত্তীর্ণও হতে হবে। 

ইংরেজি সাহিত্যে পিউরিটানগণ যে কাব্যে নৈতিক বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি, 
তাকে সাহিত্যিক মার্যাদা দিতে অস্বীকার করতেন । গ্রীক দার্শনিক [1960 মনে 
করতেন আর্ট একটি নীতি বিবর্জিত সৃষ্টি । এর দ্বারা মানুষের নৈতিকবোধ জাগ্রত 
হয়না, তাই তিনি এটাকে গ্রহণ করতে পারেননি । 


ইংরেজি সাহিত্যের ভিক্টোরিয়ান যুগে সাহিত্য নৈতিক মান উত্তীর্ণ না হলে 
তো সেটা সাহিত্য হিসেবে গৃহীতই হোতনা। ইংরেজি সাহিত্যের অনিন্দ নক্ষত্র 
কার্লাইল, টেনিসন প্রমুখতো নীতিকে সাহিত্যের প্রধান অংগই বানিয়ে 
নিয়েছিলেন। 

আমাদের মতে সাহিত্যকে অবশ্যি শিল্প সুষমা মন্ডিত হতে হবে, রসোত্তীর্ণ 
হতে হবে, অলংকারের রূপসজ্জায় সুসজ্জিত হতে হবে । কিন্তু সেই সাথে তাকে 
রুচিবোধ ও নৈতিকবোধে উত্তীর্ণ হতে হবে। কারণ মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা 
বর্তমান। একটি হলো জৈবিক সত্তা এবং আরেকটি হলো নৈতিক সম্তী। এই 
নৈতিক সত্তাই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। মানুষকে দিয়েছে মানবিক 
মর্যাদা। যে শিল্প সাহিত্যে নীতি নৈতিকতাকে অস্বীকার করা হয়, সেটা মূলত 
মানবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়। Matthew Arnold তো 
পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ঃ www.amarboi.org 
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"A poetry of revolt against moral ideas is a poetry of 

revolt against life; a poetry of indifference to moral 

ideas is a poetry of indifference towards life."১৮ 

যে সাহিত্য শিল্প ও রসে উত্তীর্ণ হয়না সেটা যেমন সাহিত্য পদবাচ্য 
আখ্যায়িত হবার যোগ্য নয়, ঠিক তেমনি রুচি ও নীতিবোধ বিবর্জিত শিল্প-রসও 
সাহিত্যের সীমানায় পা বাড়াবার যোগ্য নয়। নিরস নীতিকথা ও উপদেশমালা 
যেমন সাহিত্য মানে উত্তীর্ণ হয়না, তেমনি কুরুচি ও অশ্লীলতার বোধ সঞ্চারক 
এবং দুর্নীতি ও নির্দয়তার উদ্বোধক কোনো লেখাও সাহিত্যের জগতে নাম 
লেখাবার যোগ্য হতে পারেনা । 


যে সাহিত্য মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়, সেটা কি করে সাহিত্য হতে 
পারে? সাহিত্য তো সেটাই, যেটা শিল্প-রসে গুণাবিত হয়ে মানুষের মাঝে 
মানবতাবোধ উদ্রেক করে, মানুষকে সুসভ্য করে তোলে এবং মানুষকে সত্য ও 
সুন্দরের পথে অনুপ্রাণিত করে। 


সত্য ও সুন্দরের ধারক সাহিত্যই সুসাহিত্য। বিকৃতি কখনো সুকৃতি হয়না। 
দুর্নীতি কখনো সুনীতি হয়না। কুরুচিকে কিছুতেই সুরুচি বলা যায়না। আদি 
অশ্লীল রসতো পশুদের জন্যেই মানায়, মানুষের জন্যে নয়। 

মানুষের মাঝে কেবল পাশবিক সত্তাই নেই, তার মধ্যে বিবেক 
বিবেচনাবোধও আছে । মানুষের মাঝে কেবল উদগ্র জৈবিক কামনাই নয়, সেই 
সাথে পৃত আত্মিক বাসনাও রয়েছে। এ দুটির সময়েই গঠিত হয় সুসাহিত্য, 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, মহত সাহিত্য । এতদোভয়ের সময়েই সাহিত্যিক মান বিবেচিত 
হয়। 1.5. Eliot যথার্থই বলেছেনঃ 


"We shall certainly continue to read the best 
(literature) of its kind of what our time provides, but 
we must tirelessly criticise it according to our own 
principles. The greatness of literature can not be 
determined solely by leterary standars though we 
must remember that whether it is literature or not can 
be determined only by literary standars."১৯ 


১৮. Matthew Arnold: Essays in Criticism 


১৯. T.S. Fliot: Religion and literature: Selected Essays. 
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২২০ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 


বিশ্বের প্রতিটি জাতিরই রয়েছে নিজস্ব বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস উৎসারিত 
জীবনবোধ ও জীবনধারা । রয়েছে নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি ও এতিহ্য চেতনা । 
রয়েছে তাদের নিজস্ব নীতিবোধ এবং অন্যান্য নিজস্বতা। শিল্প রসের সাথে সাথে 
এসব নিজস্বতার নিরিখেই নির্ণিত হবে সাহিত্যিক মান। মনে রাখতে হবে 
সাহিত্য জীবন বিমুখ নয়, বরং জীবনবোধ উৎসারিত। 

সমাজ মানুষের বিশ্বাস ও জীবনবোধের সাথে সাংঘর্ষিক দৃষ্টিভংগিজাত 
অলংকৃত বাক্য সমষ্টি সাহিত্য হতে পারেনা । সাহিত্য মান বিচারের মাপকাঠি 
হলোঃ 

১. অলংকৃত ভাষা/ছন্দ বৈচিত্র্য । 

২. শিল্প সৌষ্ঠব। 

৩. রসবোধ ও রুচিবোধ। 

৪. বাচনভংগি/উপস্থাপনার অনন্যতা। 

৫. সমাজবোধ উৎসারিত আত্মচেতনাবোধ/জীবনবোধ। 

৬. নীতিবোধ/নৈতিক মূল্যমান। 

৭. এতিহ্যবোধ। 

৮. সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্য । 

৯. সত্য ও সৌন্দর্য চেতনা। 

১০. মানবতাবোধ/উদার মানস। 

১১. মানবতার কল্যাণ চেতনা। 


বলগাহীন ঘোড়ার দৌড় যতোই হাস্যরস উদ্রেক করুক তা মানবতার 
কল্যাণে নিরর্থক । পক্ষান্তরে বলগাধারী যুদ্ধনিপুণ ঘোড়া একাধারে রসোততীর্ণ, 
শিল্লোত্তীর্ণ মানবতার কল্যাণ ও সাফল্যের প্রতীক। সাহিত্য ঘোড়ার মান নির্ণয়ে 
তাহলে আপনি কোন্‌ নীতি অবলম্বন করতে চান? বলগাহীন নাকি বলগাধারী? 


গ্রন্থ সমাপ্ত 
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আল কুরআন, তাফসীর, কুরআনের বিষয় ও আয়াত নির্দেশিকা, হাদীস 


১. আল কুরআন। 

২. ইমাদুদ্দীন আবীল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর ঃ তাফসীরুল কুরআনিল আধীম। সপ্তম মুদ্রণ, 
দারুল কুরআনুল করীম, বৈরুত ১৯৮১। 

৩. শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান ও শিববীর আহমদ উসমানি £ কুরআনুল করীমের তরজমা ও 
তাফসীর (তাফসীরে উসমানি), বাদশা ফাহদ কুরআন ফাউন্ডেশন ১৯৮৯ সংস্করণ । 

৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী £ঃ তাফহীমুল কুরআন । আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা । 

৫. আমীন আহসান ইসলাহি £ 'তাদাব্বুরে কুরআন" । ফারান ফাউন্ডেশন, লাহোর, ৪র্থ সংস্করণ । 

৬. A. Yusuf Ali: ‘The Holy Quran : Text, Translation and Commentary. 

৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদৃদী £ তরজমায়ে কুরআন মজীদ । আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা । 

৮. আশরাফ আলী থানবি £ বয়ানুল কুরআন । 

৯. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি £ মু'জামুল মুফাহ্‌হারাস লি আলফাজিল কুরআনীল করীম । দারুল 
হাদীস, কায়রো ১৯৮৭ সংস্করণ । 

১০. সাইয়েদ মওদৃদী £ ইশারিয়া তাফহীমুল কুরআন । ইদারায়ে মা'আরিফে ইসলামী, লাহোর । 

১১. মুহাম্মদ শফী ঃ মা'আরিফুল কুরআন । 

১২. সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলী । 

১৩. মিশকাতুল মাসাবীহ। 

অভিধান 

১৪. Milton Cowan : A Dictionary of Modem Written Arabic. Macdonald 
& l:vans Lid. London, Third Printing 1974. 

১৫. Zillur Rahman Siddiqui : Bangla Academy E:nglish-Bengali Dictionary, 
lst Edition 1993. 

১৬. শৈলেন্দৰ বিশ্বাস, ডঃ শশিভূষণ দাশ গুপ্ত, শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ঃ 
ংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা । 

১৭. অশোক মুখোপাধ্যায় £ সংসদ সমার্থ শব্দ কোষ, ২য় সংস্করণ ১৯৮৮ কলিকাতা । 

১৮. জামিল চৌধুরী £ বাংলা একাডেমী বাংলা বানান-অভিধান। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ । 
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২২২ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি 
অন্যান্য 


2৯. 


২০, 


৪১. 


৪২. 


MM. Picthal : Cultural Side of Islam. Second Edition, 

New Delhi 1981. 

Muhammad Qutub : False God of the Twentieth Century. মুহাম্মদ আবদুর 
রহীম কর্তৃক 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' শিরোনামে অনূদিত । প্রথম প্রকাশ ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৬ ৷ 


* আবুল মনসুর আহমদ $ বাংলাদেশের কালচার । 


মোতাহার হোসেন চৌধুরী £ সংস্কৃতি কথা । 


. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী 8 ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা । আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা । 
. ডঃ হাসান জামান £ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য । ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ । 


গাজী শামছুরু রহমান £ শিশু অধিকার সনদের ভাষ্য । শিশু একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৪ । 

প্লেটো £ রিপাবলিক । সৈয়দ মকসুদ আলী অনূদিত । বাংলা একাডেমী ঢাকা, 

প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩। 

The Iundred : Michel 11011, "শ্রেষ্ঠ ১০০", শিরোনামে বাংলায় অনূদিত এবং ঢাকাস্থ 
পরশ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত । প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪ । 


. ডঃ খুরশীদ আঁহমদ £ নেযামে তা'লীম £ আই.পি,এস, ইসলামাবাদ, ১ম সংস্করণ । 
. মুসলিম সাজ্জাদ £ ইসলামী রিয়াসাত মে নেযামে তা'লীম । আই,পি,এস, ইসলামাবাদ । 


মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস £ শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা । 


. প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সেলিম £ ইসলাম কা নেযামে তা'লীম ৷ লাহোর ১৯৯৩। 


Report of he commission on National Education, 00৮01111101) of 
Pakistan (Sharif Commission Report) 1959. 


. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (কুদরাত-এ-বুদা কমিশন রিপোর্ট) ১৯৭৪ । 
. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (মফিজ উদ্দীন আহমদ কমিশন রিপোর্ট) ১৯৮৮ । 
. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা £ আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত £ সেন্টার ফর 


পলিসি স্টাডিজ, ১৯৯৭ । 


, তা'লীম ও তারবীয়াত £ আফজাল হোসাইন মাকতবা ইসলামী, নতুন দিল্লী । 
. আবদুস সাত্তার £ আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মোস্তফা হারুন অনূদিত । ইসলামিক ফাউন্ডেশন 


বাংলাদেশ ১৯৮০। 

মোহাম্মদ আজহার আলী ও হোসনে আরা বেগম £ প্রাথমিক শিক্ষা । বাংলা একাডেমী, প্রথম 
প্রকাশ ১৯৯৩। 

মোহাম্মদ আজহার আলী ঃ পাঠদান পদ্ধতি ও শ্রেণী সংগঠন । বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৮২। 


. প্রফেসর সাইয়েদ মুহাম্মদ সলীম £ হিন্দ ও পাকিস্তান মে মুসলমানুকা 


নিযামে তা'লীম ও তারবিয়াত। 
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদৃদী £ তা'লীমাত। 
Mohammed Kasim Ferishta : 11115101901 the rise of the Mohamedan 


Power in India. Translated in english by John Briggs. 
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ষ্ঠ 
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. Willian Hunter : Our Indian Musalmans. 
. Noorullah & Naik : History of Education in India. 


A. R. Mullick : British Policy & Muslim Bengal. 


. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভি ঃ ইনসানী দুনিয়া পর মুসলমানূকে 


উদ্জ ও যাওয়াল কা আসার । 


. মওলানা মাসউদ আলম নাদভি ঃ হিন্দুস্থান মে ইসলাম কি পহেলি তাহরীক। 
, মোহাম্মদ আজিজুল হক £ বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা । 
. খুররম মুরাদ £ সীরাতে রাসূলের আয়নায় ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী । আবদুস শহীদ নাসিম 


অনূদিত । আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা। 


. আবদুর রহমান আযযাম ঃ মহানবীর শাশ্বত পয়গাম, আবু জাফর অনূদিত । ইসলামিক ফাউন্ডেশন 


বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০ । 


. সাইয়েদ কুতুব £ ইসলামী সমাজ বিপ্রবের ধারা, আবদুল খালেক অনূদিত। আধুনিক প্রকাশনী । 
, মোহাম্মদ আবদুল আধীয ঃ উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ । প্যারাগন পাবলিশার্স ঢাকা। 
. ইমাম ইবনে কুদামা ঃ মিনহাজুল কাসেদীন। 

. বুদ্ধদেব বসু £ কালের পুতুল । নিউ এজ সংস্করণ, কলকাতা ১৯৫৯। 

. আবু সায়ীদ আইয়ুব £ পথের শেষ কোথায় । দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা । 

. বুদ্ধদেব বসু £ সাহিত্য চর্চা। দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা ১৯৯২ । 

. শ্রীশ চন্দ্ৰ দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন। কথাকলি, ঢাকা । 

, আবদুল আযীয আল আমান ঃ সাহিত্য-সঙ্গ। ওয় সংস্করণ কলকাতা ১৩৭৬ বাংলা। 
. রফিকুল ইসলাম £ আধুনিক বাংলা কবিতা । বাঙলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৭১। 

. তারাপদ মুখোপাধ্যায় £ আধুনিক বাংলা কাব্য । অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা ১৩৮৪ বাংলা। 
. হাসান হাফিজুর রহমান £ আধুনিক কৰি ও কবিতা । বাঙলা একাডেমী ঢাকা । 

. ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম £ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙলা নাটক । ঢাকা 


বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ ১৯৬৪। 
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান £ বাংলা কবিতার ছন্দ । প্রথম প্রকাশ ১৯৭০। 


. ডঃ সত্য প্রসাদ সেন গুপ্ত ঃ ইংরেজী সাহিত্যের দ্বাদশ সূর্য । মুক্তধারা দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৬। 


চা 
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৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট 
ঢাকা-১২১৭, ফোন; ৮৩১৭৪১০, ০১৭৫৩ ৪২২২৯৬ 
E-mail : Shotabdipro@ yahoo.com 
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